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জঅভ্িস্ুগ্গেজ স্শত্ীত স্সন্পণ্ে 


অতীত সম্তরাসুবাদী মুক্তিবিপ্রৰ আন্দোলন ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম 
যুগের “স্বদেশী আন্দোলন থেকেই আরম্ভ । এখন তা! অতীতের স্বতিকথা মা। 
তবু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আমার এ বইয়ের কিছুটা মূল্য থাকতে পারে। 
উদার বডীন আলোর মতই একদিন বাংলার বুকে জলে ওঠে বিপ্লবী আন্দো- 
হনে প্রথম রক্তশিখা। শত শত বৎসরের পুঞ্তীভূত অণ্যাচাবের কঠিন আবরণ 
বিদীর্ণ করে গর্জে উঠেছিল বাঙালীর হাতের বোম] ও পিস্তল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সমাজ ভখন বাঙালী যুবকের বীরত্ব গর্বে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছিল । সারা ভারতবর্ষ 
বিস্ময়ে চেয়ে দেখে 'ভীর বাঙালীর+ এই জীবন-অভিযান। কত যুবক সে-অনলে 
আত্মাহৃতি দেয়, ফাসিতে গুলিতে প্রাণ দেয়--দীপাস্তঝে অন্ধকার কারাকক্ষের 
অসহনীয্ নির্ধাতনে তিলে তিলে মুত্যুকে বরণ করে ১ নিজেদের ত্যাগ, সাহস ও 
একাস্তিকতা দয়েই দেশজননীর বন্ধন মোচন করবে, এমনই ছিল তাদের দুর্জয় 
সস্বষ্লা যারা সেদিনে সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে নিবিচারে 
জীবন বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল--যার! মৃত্যুর গর্জন শ্তনেছিল সঙ্গীতের মতো, 
তাদেরই সাথী হওয়ার জন্য আমিও কিশোর বয়সে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে 
এসেছিলাম দেশে। স্বাধীনতার মঙ্ত্রে জীবন পণ করে গুধ-বিপ্লব সমিতির কাজে 
নেষে পড়েছিলাম । মরণ অভিধানে বেরিয়েও আমার মৃত্যু আসেনি। পথ 
চলতে চলতে পেয়েছি বিপ্লবের এক নতুন পরিচয়, জীবনের নতুন কর্ম সাধনা, 
ক্রম-বিকাশমান' মানবতার এক অভিনব হুন্দর পরিকল্পনা, পুলিমী উৎপাত, 
অজাতবাস, কারাবাস ও ত্বীপাস্তর বাসের দীর্ঘ যাতনা সয়েছি, সহকর্মীদের সঙ্গে 
বর্বর পুলিসী নির্ধাুন ও অমান্গবিক কার! নির্যাতনে ইংবাজের অসভ্য কদর্ধ চরিত্র 
উপলব্ধি কঝেছি। সাথীদের অনেকে শত্রুর গুলিতে মরেছে, ফামিতে মরেছে, 
জেলের নিচুব নির্ধাতনে মরেছে, আমি কিন্তু আজও বেঁচে আছি। বেঁচে আছি 
বলেই দীর্ঘ উনজিশ বছর দেশী ও বিদেশী শাসনের বন্ধনে থাকার পর বুদ্ধ বয়সে 
অতীত জীবদস্বতি লিশিবদ্ধ করতে পারলাম। যুগ যুগাস্তর অতিক্রম করার পর 
আমার এ তুচ্ছ জীবন কাহিনী এঁতিহাসিকেন্ন কাজে লাগতে পারে। অন্ধকার 
যুগের নিগগীথে যার! স্বদেশের মুক্তি প্রেরণার ছুঃসাহসিক উদ্ভোগ নিয়ে জীবনের 
আলে! জালিয়ে দেশের ষাছষের কাছে মুক্তি পথের সন্ধান দিয়েছিল-যারা! আত্ম 
জীবন উৎসর্গ করে তারতের জাতীয় জীবনের উর ক্ষেত্রে প্রাণের ধার! প্রবাহিত 


করেছিল, যাদের কথা! অনেকেই ভূলতে বসেছে, এ ছোট বইয়ে তাদেরই কথা 
ব্লতে চেষ্টা করেছি, তাদেন্ই জীবনের রক্তে গড়া অতীত অগ্নিযুগের বিশ্লব 
দংগ্রামের কিছুটা আগাস্‌ দিতে চেষ্টা করেছি এখানে । 

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে খে বিপ্লবের মন্বল্প ও প্রেরণা নিয়ে আমার কর্মজীবনের 
আরম্ভ, আজও সে লক্বল্প তেমনই আছে । কিন্তুবিপ্রবের লক্ষ্য ও তার হথদুর- 
প্রসাত্রী উজ্্রস মানব জীবনাদর্শ এবং তার আনুসঙ্গিক গণমুক্তির কর্মপদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিশোর বয়সে হ্বাদেশিকতায় রীন আলোকে যে- 
ভ্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম দীর্ঘ সংগ্রাম পথের সাধনায় সে-্বাধীনতার বৃহত্তর 
ব্যাপকতর স্পষ্ট সংজা পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে । বিংশ শতাবীর মধ্যভাগে গণ-মুক্কি 
বিপ্রবের মহান উচ্চ আদর্শ আগাদের বিপ্রব-চিন্তাকে স্ুম্প্ই ও জীবস্ত করে 
তুলেছে। 


সমগ্র গণমানধের মুক্তির উচ্চতর বিপ্লবের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্লাবিত 
হয়েছে। পেটি বুর্জোয়া! ভাবালুতায় আচ্ছন্ন মধ্যবিতদের বিপ্লব চিন্তা থেকে 
দুর্গত শোধিত সর্বহারা গণ-সমষ্টির বিপ্লব-চেতনা আমাদের অন্থরকে সমুজ্জগ 
করেছে । পৃথিবীর সকল দেশের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারাদের সহযোগিতায় 
আমরাও এগয়ে ধুব জনগবতগ্ত্রের মহান উচ্চতর বিপ্লবী সংগ্রাম সাধনায় | 
সাআজ্যবাদী, উপনিবেশিক শক্তি নিমু'ল হয়ে সামা, শ্বধীনতা ও গণতন্ত্র বিজয়ী 
হবে। বিংশ শহাব্ীর রুশ ও চীন বিপ্লব আদর্শের ও বিপ্লব চিন্তার আমূল 
পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ছুঃস্থ শোধিত বিশ্বঞ্নের কাছে। বিপ্লবের এমন অপরূপ 
রূপ, এমন স্দৃরপ্রপারী ব্যাপক লক্ষ্য পূর্বে আর পক্ষিত হয়নাই । ভাজার 
হাজার বছরের শোষক ৪ শোধিত মানুষের বৈষম্য ও শ্রেণীদ্ন্দ অনসান হয়ে এক 
সামা, স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেতনা ও জয়যাত্রায় 
পথের রেখ! উন্মুক্ত হয়ে গেছে আমাদের কাছে--পৃথিবীর মানব জাতির কাছে। 
বিপ্লবী সন্ত্রাপবাদের সন্ধার্ণ স্তর থেকে উন্নত স্তরের পর্বমানবম্পশা বিপ্রব আজ 
কাম্য ও কবুণীয়। র 

দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দামান ছাঁপের অন্ধকার কারাকক্ষে বিপ্লবের নতুন 
আলো! আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়) জেলে বসেই আমর বিপ্লবের নতুন 
আলোকে মুক্তিপথের নতুন বেখার ছক কেটে নিই। ইংরাজ শাসক গোঠীর 
অত্যাচারের ভয়ে বাংলার মশস্্র বিদ্রোহীর। পুরানো! পথ ছেড়ে নতুন সংগ্রাম পথে 
যায় নাই, গান্ধীর অহিংস আন্দোলনও তাদের দুর্বল করতে পাবে নাই, বিপ্লবের 
নতৃন আলোক রেখাই আমাদের 'পথ চলার দুটি সম্প্রসারিত করেছে, বিপ্লবী 


সংগ্রামের সফলতা! লাভের পথে আমাদের সকল মানসিকতা জাগিয়ে দিয়েছে । 
মধ্যবিতদের বিপ্লবী সম্্রাপবাদ থেকে পর্বহারা মেহন্তী জনগণের বিপ্রবী কমিউ- 
নিজম মুক্তিপথে বিংশ শতাব্দীর নতুন অবদান। 

অনেক সন্কট এড়িয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করে এ লক্ষ্যে পৌঁছানো গেছে। 
আন্দোলনের প্রথম যুগে মধ্যযুগীয় সামস্ততাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের চিন্তা, 
চেতনা ও সংস্কার আছন্ন ছিল। শহরের শিক্ষিতদের অনেকে বিলাতী শিক্ষা 
সভ্যতা ও কালচারের মোহে মুগ্ধ থাকায় ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর অনুগত ছিল। 
সিপাহী বিভ্ঞোহছ, নীল বিদ্রোহ ও অন্টান্ত কৃষক বিদ্রোহ তাদের কোন কোন 

ংশের সমর্থন ছিল না। তয়-ভীতি শিক্ষিতদের ইংবাজ তোষণের দিকে নিয়ে 
যায়। বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বাংলার বাজা-জমিদারদের, কিংব! 
পরবর্তী বুর্জোয়! মালিকদের কারে! কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং এদের সশস্ত্র 
স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দোলন ওর! স্ববণায় প্রত্যাখ্যান করতো। কংগ্রেসের 
বাধষিক অধিবেশনেও ধনী রাজনৈতিক নেতারা সশক্জর সংগ্রামীদের স্্বণাস্থচক 
প্রস্তাব নিতেন প্রতিবসর আর সাধারণ দেশবাসী ইংবাঁজ অত্যাচারে ভীত 
হয়ে কালযাপন করত এষনই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের 
জীবন আরম্ভ । রক্তাক্ত সংগ্রামের অনলে পুড়ে পুড়ে বিপ্রবী আন্দোলনের কর্মীরা 
প্রথমে বাংলায় পরে সার! ভারতে জাতীয় ম্বাধীনতায় উদ্দীপনায় জোগায় । আমার 
বইয়ে অতি সংক্ষেপে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি । 

এ বই লেখার জন্ধ অনেক বন্ধু আমাকে উৎসাহ ষুগিয়েছেন, অনুপ্রেরণা 
দিয়েছেন। উদীয়মান তরুণ কবি শ্টামস্ন্দর দে সক্রিন্ন লাহাষ্য দিয়ে আমার 
বই প্রকাশ সম্ভব ও সার্থক করেছেন । আমি সকলের নিকট কৃতজ। 

এ বইয়েরই প্রথম সংস্করণে কমরেড মুজফফর আহমদ্ব ভূমিক! লিখে আমাকে 
উতৎদাহছিত করেছিলেন। সেই ভূমিকাটিও এখানে পুরমুরজিত হল। 


১লা বৈশাখ, ১৩৬৭ সতীশ পাকড়াঈ 


১৯০৫-০৬ সালের কথা । বাংল! দেশে হ্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে, বঙতঙ্গের 
বিরুদ্ধে তুমুল হয়ে উঠেছে দে-আন্দোলন | ঢাক! জেলার একটি গ্রামা হাইস্থুলের 
ছাত্রদের প্রাণেও ভার ঢেউ-এর দবোলা! এসে লেগেছে । ১২-১৩ বছরের একটি 
ছেলেও ভাতে মেতে উঠেছে। গে বড়দের ফাইফরমাস খাটে, তঙান্টিয়ারী 
ক'রে বেড়ায় । এর বেশী কী-ই বা আর মে করতে পারে? 

প্রকাণ্ত আন্দোলনের দ্বার! ব্রিটিশ সরকারকে নোয়াতে না পারার ফলে 
যুবকদের প্রাণে যে-হতাশ। এলে! তা কাটিয়ে ওঠার জন্টে কলকাতায় গঠিত হলো 
গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান --অনুশী্ন সমিতি । এবারে শ্তধু বঙ্গভঙ্গের রদ তার! চায় 
না, ভারতের স্বাধীনতা কাম্য । তেমন কোনো প্রোগ্রামও তাদেধ নেই, 
জনগণের সঙ্গেও নেই কোনে! যোগাযোগ, তবুও ভদ্রধরের ছেলের। প্রতিজা 
নিয়েছে--তারা মারবে ও মরবে । 

ঢাকাতেও অনুশীলন সমিতির শাখ! স্থাপিত হলো । আমাদের সেই ১২-১৩ 
বছরের ছেলেটিও যোগ দিল এই মমিতিতে ৷ তারপরে, তাঁর বয়স কিছু বাড়ল, 
কাগজের ভিতর দিয়ে তিনি হুয়ে উঠলেন অনুশীলন সমিতির নেতাদের একজন । 
বাংলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে আজ তিনি--আমাদের শ্রদ্ধেম কমরেড সতীশ 
পাকড়ানী-__হথপরিচিত। ১৯৫-৬ সালে তিনি কাজে নেষেছিলেন, আর আঙ্গ 
হচ্ছে ১৯৪৭ সাল। এই স্থ্দীর্ঘ সময়ের ভিতরে এক দিনের জন্তেও তিনি নিজের 
বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্র থেকে সারে দাড়াননি | রিভলভার নিয়ে ধরা প'ড়ে তিনি 
জেল খেটেছেন সেই ঘুগে যে-যুগে কয়েদীদের গলায় লোহার হাস্থুণি, আর পায়ে 
লোহার মত মল পরতে হু'ত। 

বছরের পর বছর তাকে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে, ১৮১৮ সালের 
ও নম্বর রেগুলেশন অনুনাবে নজরবন্দী হয়েও তাঁকে কাটাতে হয়েছে কয়েকবছর । 
ছাড়৷ পাওয়ার পরে আবার নজন্ববন্দী হয়েছেন, সেছুয়াবাজার বোমার মামলায় 
সাজা নিয়ে গিয়েছেন আন্দামানে, আবারও হয়েছেন নজরবন্দী। এইভাবে 
তীর শরীরের ওপর দিয়ে রাজ-লাঞ্ছনার ঝড়ের পর ঝড় বয়েগেছে। কিন্ত 
কোনে! কিছুই দমাতে পায়েনি "টাকে, অবিচলভাবে দীড়িয়ে রয়েছেন তিনি তার 
জন্তে নির্দিষ্ট কর] জায়গায় । তাঁকে দেখলে কিংবা তার সাধারণ কথাবাত্ডা থেকে 
নতুন পরি চিতেত্রা বুঝতেই পারেন না যে, চল্লিশ বছরেরও বেশী কাল ধ'রে তিনি 
বৈপ্লবিক কর্ম-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রেখেছেন। সাদালিদে অল্লভাষী 
লোক তিনি। 

'অন্নিদিনের কথা+ কমরেড সতীশ পাকড়াশীর '্মতি-কথা'। অনাড়ত্ষর 


তাধায় তিনি তার সন্ত্রাবাধী জীবনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ কবেছেন। 
স্বৃতি মানুষকে অনেক লময়ে প্রতারণা ক'রে থাকে । নেই দিক থেকে কোনো 
কোনে। ঘটনার বিবৃতিতে সামান্য কিছু ভূল থাক! অসস্তভব নয়। তা সত্বেও এই 
পুস্তকখান] কেবলমাত্র কমরেড পাকড়াশীর শ্বতি কথাই নয়, এ-খানা আমাদের 
দেশের রাজনীতিক সংগ্রামের একটি যুগের একটা দিকের ইতিহাসও বটে। 
সঙ্জাসবাদী বাংলার অনেক খ্যাতনামা বিপ্রবী কর্মীদের মতে! কমরেড সতীশ 
পাকড়াশীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। বার্ধক্যের সীমায় পৌছেও 
তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মঠ সভ্য। দীর্ঘ জীবনের রাজনীতিক 
আভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ভিনি বুঝেছেন যে, দ্জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্রব হয় না 
এবং কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের একমাত্র বিপ্রবী পার্টি। 

'অনেক ঝড়-ঝঞ্ার ভিতর দয়েও কি ক'রে কাজে লেগে থাকতে হয় তা 
আমর কময়েড পাকড়াশীর জীবন থেকে শিখতে পারি । এইজস্ভেও রাজনীতিক 
কম্মীদের এই পুস্তকখানা পড়া উচিত। 


কলিকাতা 1 মুজফংফর আহমদ 
৩বা এপ্রিল, ১৯৪৭ | 


স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিনে 
তখন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল আলোড়ন চলছে। লর্ড কার্জনের 
বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপন] । ১৯ ৬ 
সালে আন্দোলন সার! ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। আমি পাড়াগেয়ে 
স্থুলের ছাত্র। বয়স খুব কম। মনে পড়ে সেখানেও জোয়ার চলেছে সভা-সমিততি 
বস্তা ও শোভাধাত্রার। জাতীয় আন্দোলনের বিপুল উচ্ছবাসের মাঝে খুব 
উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। শোভাযাত্রায় সমবেত গান ও জাতীয় 
ধ্বনি করতে করতে মিটিংয়ে যাওয়া, ভলার্টিয়ার হওয়া, দোকানে দৌকানে 
বিলাতী জিনিস বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং কর, “রাখী-বদ্ধন, ইত্যাদিতে খুব 
সুপ্তি পেতে লাগলাম। মেলায় জলসত্র খুলে লোকজনকে জলপান করানো, 
্ন্মপুত্র জ্জানে ধাআীদের সাহাধ্য, রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার-_দলবন্ধ ভলাট্টিয়ার 
সেজে এ সব কাজে বেশ আনন্দ ছিল। 
পুপিসের অপেক্ষা আমাদের শুস্থসা-ব্যবস্থা লোকে বেশী প্রশংসা করত। 
কিন্তু নিয়মিত পড়াশুন। হয় না» রাজ্িতে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় বলে 
অভিভাবক তিরস্কার করেন? বলেন--পপড়াশুনা নাই, ম্ব্দেশীতে পেট ভরবে? 
চুপ করে থাকি, তারপরেও বাড়ি ফিরতে রান্রি হয়, ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকি! 
অতিভাবকগণ আমার সামনেই আলোচনা করেন, _স্কুলের ছেলেগুলোর সাহসের 
প্রশংস। করতে হয়, পুলিসের ধমকে একটুও ঘাবড়ায় না । প্রসেশন তে! না করে 
ছাড়লেই না। সতীশও ছিল এই ছাত্রদলের শোভাধাত্রায়। পুলিসের মামনে 
সে-ই উচু গলায় “বন্দেমাতরম” ধ্বনি দিতে লাগল, পুলিসগুলো। তার দিকে কট” 
মটিয়ে চাইল, কিন্ত কিছু করল না । 
শুনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠল। 
একদিন আমাদের স্কুলেই এক সভার আয়োঞ্জন হল। ভগ্রলোকের সভা, 
আমরা! নেতাদের নির্দেশ মতো রান্ত! থেকে কৃষকদের ডেকে এনে টুলে বসালা্স। 
তাদের হাতে কান্তে, পরনে নেংটি । বেশ মনে পড়ছে তাদের একট] অসোয়াস্তি- 
বোধ কর! ভাৰ। হিন্দুমুদলষান এক্যের জন্য এই সব মুললমান কৃষকদের সভায় 
ডেকে এনে আঁ্বর করে বসানো হয়েছিল। বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলে বাঙালী 
একট। এঁক্যবদ্ধ জাতি। এই বাংল! দেশ বিভাগ কর! চলবে না, ইত্যাদি । 


ভলান্টিয়ার দলতৃক্ত হয়ে পরের দিন “চিনিসপুর' কালী বাড়িতে সভায় গেলাম। 
শত শত লোক এক সঙ্গে সভায় দাড়িয়ে প্রতিজ্ঞ! করলাম বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া 
অবধি আমরা প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাবো, জীবন দিয়েও এর প্রতিবিধান 
করব। বিলাতী জিনিস বয়কট আর হ্বদেশী জিনিস ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাও 
নেওয়৷ হল। 

তখন কিন্তু জমিদার, তালুকদার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ছাত্র ও মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত সকঞ্জেই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আলাম একক্র 
হলে জমিদারদের অধিকার হ্ষুগ্ন হবে আশঙ্কায় তার! আন্দোলনে যোগ দেন। 
আমিও ছাত্রদের সঙ্গে ওই আন্দোলনের শ্রোতে গা ভাঙিয়ে দিলাম । পরাধীনতার 
গ্লানি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। মে ১৯০৫-০৬ লালের কথ!। 
বিশিষ্ট যুবক কমীরা ঢাক শহর থেকে এসে জানালেন, পুলিন বাবুর সঙ্গে কলকাতা 
থেকে পি. মিত্র এসেছেন । পি মিজ্রব্যারিস্টার, শ্বদেশী সংগ্রামে বাংলার যুবকদের 
প্রধান নেতা, এবং বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা । পুলিন দান 
পূরবঙ্গ অনুশীলনী সামতির অধিনায়ক ও পরিচালক । পি. মিত্র বলেন--বিলাতী 
লবণ বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে স্বাধীনতা হবে? রাষ্ট্র বিপ্লব 
হবে? লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালনা শেখ, কুচকাওয়াজ শেখ, সমিতি 
গঠন কর। শুনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। সাটীরপাড়া গ্রামে অনুশীলন 
সমিতি" গঠিত হয়েছিল। লাঠিখেলা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদিতে স্কুলের 
ছাঞ্জর ও যুবকগণ মেতে উঠেছিল । আ'মও অনুশীলন সমিতিতে যৌগ দিলাম। 
সকলের প্রিয় ছাজ্র নেতারা এক নিভৃত কক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে সমিতির 
'আছ্য প্র/তজ্ঞ।” পড়ালেন। আমি প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করে উৎসাহের সহিত সমিতির 
সভ্য হলেম। সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়। পধস্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইব না। সব্র্দা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব। পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভই সমিতির উদ্দেশ্য ইত্যাদি বন দফা প্রতিজ্ঞা যা ওই পত্রে আছে তা 
সবই শ্বীকার করে নিলাম । আমাদের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির 
সভ্য হয়ে গেল। -শিক্ষকগণও এর অনুকূলে ছিলেন। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে 
পড়ি। ক্ষুলের উপরের ক্লাসের লোক্য চক্রবর্তী ও অন্ঠ ছু'তিনজন ছাত্রদের 
নেতা । নেতাদের আমি শ্রদ্ধা করতাম খুবই এবং গাদের নির্দেশ আনন্দে পালন 
করতাম। মন্তপ্রাপ্তর দিকে এসময় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, মমিতির গোপন কথা 
বারও কাছে প্রকাশ করা হায় না; শত্রুর চর আছে সর্বত্র সুতরাং বথাবাতায় 
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সং্যত হতে হবে। এই মনতগুপ্তির 'শিক্ষ!, পেলাৰ।. লাঠি খেলার সাংকেতিক 
ফিরমুলা” (সঙ্কেত শব ) অতি সংগোপনে নোটবইয়ে লিখে বাখতাম এবং স্কুলের 
ছুটির ঘণ্টায় সেগুলে। মুখস্ত করতাম । অন্তান্য ছাত্র সভ্যগণও তাই করতেন। 
আমরা জানতাম লাঠিট! আসলে লাঠি নয়_-তরোয়াল আর বড় লাঠি হলো 
বন্দুক ও বেয়নেট । তরোয়াল ও বন্দুকের লড়াই শেখার উদ্দেস্তেই আইন বজায় 
বেখে লাঠি ও ছুরি খেল! মামরিক প্যায়েড-এর প্রবর্তন করা হয়। 

কিন্তু তা কারুর কাছে প্রকাশ কর! নিষেধ ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ আম-কাঠাল ও 
বাশবনের মাঝখানে ছিল আমাদের অনুশীলন সমিতির লাঠি খেল! ও 
কুচকাওয়াজের ফাক] জায়গা । প্রতি সন্ধ্যার আমরা ওখানে জমায়েত হুতাম। 
মনে হত, আমরা যেন আনন্দমঠের সন্তান দূল,__ পরাধীন! ভারত জননীর শৃঙ্খল 
মোচনকল্পে ম্বাধীনতার সংগ্রামে সাধনারত | 

সত্যি, লাঠিচালনায়, ড্রিল প্যারেড শিক্ষায় যুবকদের সাহস, উৎসাহ ও 
কর্মততপরতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল । ঢাকায় কেন্দ্রীয় সমিতি মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
জেলার বীর যুবকদের ডেকে কৃত্রিম যুদ্ধের ( যক ফাইট ) মহড়া দিত। তাতে 
অনেকে আহতও হতো। সারা পূর্ব বাংলায় এক্সপ সংগ্রামী যুব আন্দোলন 
গ্রনারিত হতে থাকে। 

কপকাতা থেকে নব যুগের অগ্নিময়ী বাণী নিয়ে এল 'যুগাস্তর? পত্রিকা । 
বিপ্লবী যুবকগণ যুগাস্তর কাগজ পরিচালনা করতেন। আমাদের স্কুলে ছাত্রনেতারা 
সঞ্চাহে সত্থাহে 'যুগান্তর* বিক্রি করতেন লোকের মনে বিপ্লবী কর্মোন্দীপনা 
জাগানোর জন্ত। আমি মনোষেোগ দিয়ে প্রত্যেকটি কাগন্জ পড়ে ফাইল করে 
রাখতাম | 

ওগুপিতে লেখা হুত মহাভারতের যুদ্ধে অঙ্ধুনের প্রতি শুরুষের স্তায়যুদ্ধ 
করার উপদেশ, কর্মঘোগের কথা, চগ্তীর সুর-অন্থর যুদ্ধের কথা, শিখ, রাজপুত ও 
মারাঠাদের ম্বাধীনতা৷ সংগ্রামের অপূর্ব বীরত্ব-কৌশলের কথা এবং ইতালির 
মাৎসিনি ও গ্যারিবন্ডিত্ন গুপ্ত সমিতি ও স্বাধীনত! যুদ্ধের উদ্দীপনাময়ী কথ! : 
শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধের কাহিনীও বর্ণনা! করে গেরিলা যুদ্ধ কৌশলের দিকে যুবচিত্ত 
আকৃ্ কর। হত. 

গৌঁরবমণ্ডিত ভারতের বর্তমান দ্বাপত্বের সঙ্গে উক্ত আসক এমন 
উত্তেজনাপূর্ণ ভ।যায় তুলন! করা হত যে আমাদের সকল চিত্ত-মন মধিত হয়ে 
উঠত সংগ্রামের উদ্দীপনায়, রোমাটিক কল্পনার আবেগে । 'ফুগাস্তর? পত্রিকা ও 
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' বিপ্লবী বই পড়া, লাঠি খেলা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা, ভলাটিয়ার সেজে শোতাধান্রা' 
করে সভায় যাওয়া! আরি দলের নির্দেশে কাজ কর! এই ছিল আমাদের ছাদের 
কাজ। এইসব কাজে আমর] খুব উৎসাহ পেতাম । “বিপ্রব বা “রেতলিউশন, 
এর কল্পনাতেই অদ্ভুত প্রেরণ1 জাগাত মনে । 

' যেখানে ছু চারজন একত্রে বসে শ্বদেশী ও স্বরাজ বিষয়ে আলোচন। করতেন 
আমি আগ্রহ তরে সেখানে বসে বথাবার্তা শুনতাম । বাড়ির অভিভাবক, গ্রামের 
ভদ্রলোকের এবং স্কুলের শিক্ষকগণ কেউই হ্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন 
না। কিন্তু তবু আমর! বেশী মেতে উঠি এট] কেউই পছন্দ করতেন না। তার 
জন্তে বাবার কাছে ও অন্যান্য গুরুজনদের কাছে আমাকে অনেক গালাগালি শুনতে 
হত। তার! পড়াশুনা বেশী করে মন দিতে বলতেন, পুলিসের চোখে পড়ার 
ভয়ও করতেন। সর্বত্রই ছু'চারজন লোক আমাদের আন্দোলনের বিরোধী ও 
ছিলেন। তাদের বল! হত সরকারের 'খয়ের খঃ। 

১৯৭ সালের শেষভাগে গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট 'এলেন+ 
সাহেবকে গুলি করার সংবাদ পেয়ে গ্রামের যুবকগণ আনন্দে মাতোয়ার। হয়ে 
উঠল। আমার মনেও আত্মবিশ্বাম ও উদ্দীপন সাবিত হল । শত শত যাত্রীর 
ভীড়ের মধ্যে এমন ছুঃসাহমিক কাজ করে ষে যুবকগণ রিভলভার হাতে নিবিত্বে 
সরে পড়ল কে তার1? কি তাদের শক্তি? 

রুশ-জাপান যুদ্ধে দূর্ধর্ষ পাশ্চাত্য জাবের পরাজয় এবং প্রাচ্য জাপানের বিজয়ে 
বাঙালীরা গর্ববোধ করেছিল। ইহ] ছিল পশ্চিমী সাশ্রজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার 
প্রথম জয়। জাপানীদ্দের ত্যাগ, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের অনেক চমকপ্রদ 
গল্প আমাদের স্বদেশী সংগ্রামের প্রেরণ। জুগিয়েছিল। এ যুদ্ধের কাহিনী পড়ে ও 
শুনে ইংবাজের বিরুদ্ধে দীড়াবার উতৎ্মাহ আমাদের অনেক বেড়ে যায়। জাপান 
থেকে যেমন বিদ্রোহের উদ্দীপন। আসে, রুশের ১৯*৫ সালের বিপ্লবী সংগ্রামও 
তেমন আশার সঞ্চার করে। ম্বদেশে মহারাষ্ট্রের সংগ্রাম থেকেও নবজীবনের, 
প্রেরপ! আমে । শিবাজীর দেশের লোক বলে মহা রা্রীরদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা 
ছিল অপরিসীম, মহারাষ্ট্রের নেতা তিলক সর্দলবলে কলকাতায় শিবাজী উৎসবে 
যোগদান করেন । রবীন্দ্রনাথ তেজোদ্দীপ উদ্দীপনাময় ভাষায় শবাজী উৎস, 
কবিতা লিখে যুবক হৃদয়ে আনন্দ ও অনুপ্রেরণ! জাগিয়েছিলেন। প্রবল শক্তিমান 
ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবে» বিরুদ্ধে মাওলীসেন! নিয়ে শিবাজীর গেরিল! যুদ্ধ 
ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়ায়ের উপাদান রূপে আমরা নূতন করে পেলাম। বাংলার 
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ব্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার ..পূর্বেই মহারাস্্ীয় ঘুবকগণ প্লেগ .রোগ নিরারপী 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরাজ. বুজ-কর্মচারী হত্যা করেছেন ও ফাসিতে জীবন 
দিয়েছেন।* মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙলার বিপ্রবী মৈত্রী-বন্ধন স্থাপিত হয় এরই জন্তে। 
মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা দাভারকার লগ্নে বনে *ভারতে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' 
বই লিখে ইংরাঁজের লেখ! সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস গৌরবমণ্তিত করেন । এ 
বই পড়ে আমাদের রোমাঞ্চ হত। রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী নিছিলিন্ট আন্দোলনের 
অনুসরণ করার পরামর্শ আসে জাপানী প্রফেসর ওকাকুরার কাছ থেকে। লগুন 
ও ফ্রান্সের ভারতীয়েরাও খবর পাঠাতেন, ইংরেজের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে 
এ পন্থাই গ্রহণ করুন। গোপনে গোপনে এ সকল কথা নানা স্থানে যুবকদের 
কাছে পৌছে ষেত। বাংলার উত্তিন্ন ধৌবন তখন বিপ্ববের পথে আত্মগ্রকাশের 
আকুলতায় অস্থির । 'যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান । সমাজের 
প্রগতিশীল অংশ ইম্পাতের মতো শক্ত হু বিপ্লবের রক্তাক্ত পথের স্বপ্নে বিভোর, 
অপর অংশের কাছে নরম সংস্কারের পথই শ্রেয়। এ ছুয়ের ছন্দের মাঝে চলে 
অগ্রগতি পথের সংগ্রাম । 


*১৮৯৭ সালে মহারাষ্টে পুনায় মহামারীতে যখন মানুষ মরছিল সরকার 
তখন প্রেগ পিবারক আইন করে র্যাণ্ড নামক এক উচ্চ রাজকর্মচারীর উপর 
যথেচ্ছভাবে প্রেগ নিবারণের ভার দেঁয়। তিনি বাঁড়িতে বাড়িতে প্রেগ রুগীর 
খোজে অত্যাচার আরম্ভ করেন। রুগী ও রুগীর বাড়ির সকলকে ঘর ছাড়তে 
বাধ্য করেন এবং বাড়ির সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। রোগ হয়েছে 
সন্দেহে প্লেগ-নিরোঁধী-বাহিনীর সৈম্তর] সর্বত্র অত্যাচার উৎ্পীড়ন আরস্ত করে। 
মেয়েদেরও লাঞ্ছিত করে। তখন লোকের মনে ত্রাম উপস্থিত হয়। রোগের 
চেয়ে রোগের প্রতিকার বেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে । শহরবালীরা প্রেগ কমিশনার 
র্যাগ্ড সাহেবের নিকট অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করেন কিন্তু সাহেব 
তাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তখন পুন! যুবলজ্ের নেত। চাপেকার ও 
তার ভাই র্যাণ্ড ও তাহার সহকারী আয়স্ট অত্যাচাত্বী অফিসারদের গুলি করে 
হুত্যা ক়েন। খুবক ছুটি ফাঁসিতে জীবন দিয়! মহারাষ্ট্রে জাতীয় বিক্ষোভ জাগিয়ে 
*তালেন। 
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বিপ্নীবের অগ্নি্ফুলিজ 

১৯০৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'রাণ! প্রতাপসিংহ' অভিনীত হয় 
মিনার্ডা থিয়েটারে । গভর্নমেপ্ট কয়েক সধাহছের মধ্যেই অভিনয় বন্ধ করে দেয়। 
তরবারি স্পর্শ করে রাণ! প্রতাপদিংহ আর বাজপুত সর্দাররা দেশ উদ্ধারের জন্ত 
পবিত্র শপথ গ্রহণ করছেন--“আমরা চিতোবের জন্য প্রাণ দিব প্রয়োজন হুলে'। 
দেশ উদ্ধারের জন্ত দীক্ষাগ্রহণ কালে ৰাংলার অগ্রিধুগের বিপ্লবীদের মানসে ভেসে 
উঠেছিল রাণী! প্রতাপের নাটকের কথা। বারীন ঘোষ প্রমূখ অগ্নিযুগের নেতারা 
মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে ভবানী মন্দিরে এক হাতে গীতা ও অপর হাতে 
তরবারি নিয়ে ভারত উদ্ধারের পবিত্র শপথ এবং মৃত্যু্জয়ী সংকল্প গ্রহণ করেন। 
তার কিছু পরেই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারত সরকার বঙ্গদেশ বিভাগ 
করার ব্যবস্থা করেন। বাঙালী এব্যবস্থা মেনে নিল না। বিক্ষোভে ফেটে 
পড়ল সারা বাংল! । সভা শোভাষাত্রায় পরস্পবের হাতে মিলনের রাখীবন্ধন 
হল এদিন । 


১৯*৫ সালে বেনারস কংগ্রেমে গোখলে বলেন, 'বাংলা আজ ঘ1 চিন্তা করে 
ভারত আগামী কাল ত৷ গ্রহণ করে? । ১৯০৬ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসে 
দাদাভাই নৌরজী 'স্বরাজ' ঘোষণা করেন। বাংলা ও বোগ্বাইয়ের গরম দলের 
নেতারা কলকাতায় সমবেত হয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদ উদ্বোধনের সংকল্প নেন; 
বাংলার বিভিম্ন জেল! থেকে বিপ্লবী যুবকগণ কলকাতায় গোপনে মিলিত হয়ে 
এক্যবন্ধ সংগঠন ও সংগ্রামের কথা! আলোচনা করেন। পি. মিত্র, বারীন ঘোষ 
ও অন্তান্ত যুব নেতাদের নেতৃত্বে এক গোপন বৈঠক হয়। 

১৯০৭ লালে বাংলায় অনুশীলন সমিতি এবং মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিভিন্ন বিপ্লবী 
দলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম আরম্ভ হয়। 

বিপ্রোহাত্মক পত্রিকা, পুস্তিকা, বক্তৃতা, গান ও সাহিত্যে প্রাচূরধ, গুপ্ত 
সমিতির কর্মীদের আখড়া বা ক্লাবের কর্মোগ্যোগ, পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির পাঁচশ 
শাখার ইংবাজ শাসন-বিষোধী আন্দোলন, স্কুল-কলেজে ছাত্রদের 'আইন শৃঙ্খসা- 
বিরোধী' কাজ ও “জাতীয় শিক্ষা” আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দিল। 

১৯০৭ সালের শেষভাগে বাংলার লেফটানাণ্ট গভর্নর ফ্রেঞার-কে মেদিনীপুর 
যাওয়ার পথে বোম! দিয়ে ট্রেন উড়িয়ে হত্যার চেষ্টা হয়। বোমার প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণে ট্রেনের কামরা লাইনচ্যুত হয় কিন্তু ছোটলাট সাহেব বেচে যান। এই 
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ঘটনা! এবং চাকার জেল! ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি কর1, চম্দননগরের ফরাসী মেয়রের 
জীবননাশের আয়োজন, ইংরাজদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। 
গ্রেসে নরম গরম দলের বিরোধে ১৯*৭ সালে সুরাট কংগ্রেদ ভেঙে যায়। 

বিদেশী শাসন-বিরোধী জাতীয় নেতৃবর্গ--তিলক, লাজপত বায়, বিপিন পাল -- 
কংগ্রেম থেকে বিতাড়িত হলেন; শানন সংস্কারপন্থী নরম দলের নেতার! ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেদ দখল করেন। 

নরম ও গরম দলের বিরোধে স্থরাট কংগ্রেস ভেঙে ঘাবার পর সরকার কঠোর 
দ্মননীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। সরকারী নিষ্পেষণে ও নিজেদের অন্তদন্দে 
১৯০৮ সালে হ্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাটা পড়ল। প্রকাশ্য আন্দোলন দমে 
গেল কিন্তু গুপ্ত সমিতির বীরোচিত কার্যকলাপ এক নৃতন আন্দোলন ও উদ্দীপনা 
হরি করল। 

১৯*৮ সালে এপ্রিল মাসে মজ£ফরপুর জেল! জজ কিংস ফোর্ডের গাড়িতে 
বোম! নিক্ষিপ্ত হলে জজ সাহেবের পরিবত্ে হুজন মেমসাহেৰ নিহত হন। 

এই কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে 
স্বদেশী আন্দোলনকারীধের উৎপীড়ন করে কুখ্যাত হয়েছিলেন। জনসাধারণের 
বিরাগভাজন হওয়ায় তাকে বদলী কর! হয় মজঃফরপুর জেলায় । কলকাতা হতে 
ক্ষিরাম বন্ধ ও প্রফুল্ল কুমার চাকী তার উপর বোম] নিক্ষেপ করতে যায়। পরে 
ধরা পড়ে কিশোর বয়ন্ক ক্ষুদিরাম ফ1সীতে জীবন দান করেন। জাতীয় মুক্তি" 
সংগ্রথমের গ্রথম় শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মদীন বাংলার পল্লীগীতিতে চিরল্মনণীয় হয়ে 
'আঁছে। প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্রার কৰ্'র পূর্বক্ষণে পর পর তিনটি রি'ভলবারের গুলি 
নিজের দেছে ছুড়ে আত্মহত্যা কষে শত্রুর স্পর্শ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। 
প্রফুল নিজ হাতে নিজেকে তিন তিনবার গুপি ছোড়ার অমিতশক্তিতে 
“পাইওনীয়ার, পত্রিকার ইংরাঁজ সম্পার্ক তার প্রশংস! করেন। ক্ষুদিরাম ও 
প্রফুল্ল হাজার হাজার ফটে। জনগণের মধ্যে বিতরণ কর! হুয়। 

মজংফরপুরের বোমার আওয়াজে সমস্ত ভারত-প্রকম্পিত হয়ে ওঠে । ইংরেজ 
ভীতি কমে যায়। দেশের হুপ্তোখিত মানুষ আচচ্ছিতে দেখপ যেন পরাধীনতার 
অন্ধকার ভেদ করে গ্বাধীনতার উদ্দ্রলগ প্রভাতী আলে! বেরিয়ে আসছে। 
মহারাষ্ট্রে জাতীয় নেসা! তিলক ক্ষুর্দিতামের বোমায় সমর্থন-হ্থচক প্রবন্ধ লেখেন 
“কেশরী” পত্রিকায়--সরকারী শাসন নীতিত্ব দোষে বোম! ফাটে । রাশিয়াতেও 
একই কারণে বোম] ক্ষাটে । এই ছিল তিলকের লেখায় সারমর্ম । এরই দ্দন্যে 


'তিলককে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে যান্দালয়ে নির্বাসন দেওয়া, হল । 
এ-অপরাধে মান্রাজে ও অন্ধেও নেতার! গ্রেপ্তার হন। জননেতা! তিলকের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোস্বাই-এর চ্ু'তাকল শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট হয়। 

রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে তাঁরা! সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করে 
এক নূতন যুগের স্থচন! করেন । ভারতের শ্রমিকদের এটাই প্রথম বাজনৈতিক 
সংগ্রাম। লেনিন এই ধর্মঘটকে ভারতে নবধুগের সুচনা! বলে অভিনন্দিত করেন। 

গ্রচুল্প চাকীকে যে পুপিস কর্মচারী ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে ইন্স্পেক্টার পদে 
উন্নীত হয়েছিলেন, সেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার 
পথে গুলিতে নিহত হুয়। ম্বভাবন্তই দেশের লোক এতে খুশি হুয়। 

মজংফরপুরের বোম। বিস্ফোরণ, প্রফুল্পর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও 
হামির পর পুলিস কলিকাতায় অববিন্দ ঘোষের মানিকতলা, বাগান বাড়িতে 
তল্লাসী চালায়--এখানে বোমা, ডিনামাইট, কাজ, বন্দুক, রিভলবার এবং 
বিপ্রবীদলের বন চিঠি-পত্র পুলিস হস্তগত করে। কলকাতা ও অন্যান্য জেলায় বছ 
বিপ্লবী যুবকের বাড়ি তল্লাস হয়। মানিকতলার বাগান বাড়িতে বোমা ঠতরির 
দরঞ্তাম সহ অব্ুবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, 
হেমচন্দ্র দাস প্রমুখ ঘুবকগণ ধর] পড়েন। অববিন্দ ঘোষও গ্রেঞ্ার হন । রোম! 
ও অস্ত্রের কারখানা ধর] পড়ার ও শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকদের 
গ্রেপ্তারের খবর অতিরপ্রিত হয়ে এসে বাংলা দেশের ছাত্র ও তরুণ মনে বীরত্বপনার 
রোমান্স জাগিয়ে দ্িল। আমারও উৎসাহ আর ধরে না। নব জাতীয়তার 
'আবেগভরা উদ্দীপনা কোনে! কিছুর বাধ মানে না। ইংয়াজ সরকার যত 
উৎপীড়ন অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন করে, তত পরাধীন মানুষ নিভক হয়ে ওঠে 
সগ্রাম পথে । কৰির ভাষায় বলা যায় “বাধ! দিলে খাধবে লড়াই, । 

১৯০৮ সালে চল্লশ জন বিপ্রবী নেতা ও কর্মীর নামে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে 
যুক্বোন্তে!গের ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। “আলিপুৰ ষড়ঘন্ত্রমাঁমলা' স্বাধীনতা] 
গ্রামের মামল! হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। নরেন গৌসাই এ- 
মোকদ্দমায় দলের জনেক গোপন কথ! পুলিসের নিকট প্রকাশ করে দেয়। এ- 
মামলার আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বন্থ বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌসাইকে 
পমুচিত শিক্ষ! দেওয়ার জস্য জেলের ভিতর স্থকৌশলে পিস্তল সংগ্রহ করেন। 
আলিপুর প্রেমিভেন্সী জেলের হাসপাতালে তাদের উভয়ের গুলিতে নরেন 
গেসাই প্রাণ হারায় । নরেনকে হত]. করার পরই ছুঃসাহুসী বীর যুৰকঘয়কে 
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জেল সিপাহীর! ডিগ্রী বন্ধ করে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের ফাদির ছকুম হয়। 
চন্বননগরের বীর বিপ্লবী কানাইলাল ছাসিষুখে ফাসিতে যান। কাঁনাইলাল 
সচ্চরিক্র শিক্ষিত ছেপে বলে সকলের শ্রন্ধ! ভালবাসা পেতেন। সহম্র সশ্র লোক 
শোভাযাত্রা করে তার শবদেহ শ্বশানে নিয়ে যায়। তার পবিত্র চিতাভম্ম নেওয়ার 
জন্য কাড়াকাড়ি হয়। একট! অপরাধীকে এত বড়! বীরের সম্মান দিতে দেখে 
ইংরাজ বাজ কর্মচারীর] উদ্বেগ বোধ করে। সত্যেন বস্থর মৃতদেহ দাহ করান জন্য 
আর বাইরে দেওয়া হল না। কিন্তু তাদের উভয়ের এবং ক্ষুদিরামের হাজার 
হাজার ছবি বাঙালীর ঘরে ঘরে শোভা! বর্ধন করে। দেশজ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের 
শাস্তি-বিধানের সংসাহস দেখিয়ে কানাই ও সত্যেন দেশের লর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও 
প্রশংসা লাভ করেন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও তার! এ-কাজ করেন। তাদের 
এই অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব আমাদের তরুণ চিত্তে গভীর দাগ কেটেছিল, দেশের 
জন্য তাদের আত্মত্যাগ মরণভীতু জাতিকে সীবিত করে তোলে । 

এ সময় দারুণ সরকারী নিস্পেষণ আরম্ভ হল। পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় 
“পিউনিটিভ" পুলি বসিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। ধর- 
পাকড় খানাতল্লান, যুবকদের নামে নানা অছিলায় মামলা দায়ের করা, স্কুল 
কলেজে ক্লাবে পাঠাগারে পুলিসের উৎ্পাত দ্দিকে দিকে চলতে লাগল। অস্ুশীলন 
সমিতি ও অন্যান্য সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হুল। বাংলার » জন প্রখ্যাত 
নেতাকে কাব্াগারে আটক করা হয় তার মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতা 
পুলিন দাসও ছিলেন। জাতীয় নংবাদপত্রের সম্পাদকদের গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড 
দেওয়] হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ছুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । বিখ্যাত নেতা 
অরবিন্দ ঘোষ তো মানিকতল1 বোমার মামলায় হাজতেই বাস করছিলেন। 
সভা-সমিতি বদ্ধ করে দেওয়া হল। সরকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সকল 
প্রকার গ্রকাশ্ট পথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে গোপনে গোপনে বিপ্রববাদ প্রসারিত 
হতে থাকে সারা বাংলায়--বিশেষ করে পূর্ববাংলায়। 

আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় ও পরে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের নান! 
স্থানে বোম! বিস্ফোরণ ও দুঃসাহসিক রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুগুহত্য! ইত্যাদি 
চলাত থাকায় সরকারী লোকদের মনে বিতীধিক1 সঞ্চার হয় ও শাসকগোঠী স্্স্ত 
হয়ে ওঠে। 

'আলিপুর ফড়ঘস্ত্র মামলার? সরকারী উকিল ছিউম সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা 
হুমম কিন্ত তাব্যর৫থ হয়েষায়। এই মামার অন্ততম উকিল আভ্ুতোষ বিশ্বাস 


১৭ 


কানাই লাল ও সত্যেন বন্থর মামলাও পরিচালনা করে কুখ্যাত হয়েছিলেন। 
চারু বস্থ নামক বিপ্লবী যুবকের গুলিতে আশ্ত বিশ্বাস নিহত হয়। তাকে গ্রেপ্তার 
করে পরে ফাসি দেওয়া হয় (১৯০৭ ফেব্রুয়ারী )। 

কুমিল্লা শহরে একটি মাল গুদাম হতে বিপ্রবীরা ৩টি রাইফেল নিয়ে উধাও 
হয়) ঢাক] জেলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে এক ছুঃসাহনিক ট্রেন ডাকাতি করে 
বিপ্রবীরা ২৩ হাজার টাকা লুঠন করে। চলতিগাড়ি হতে টাকার থলেগুলি. 
ছুঁড়ে ফেলে রিভলবার হাতে যুবকগণ লাফিয়ে পড়েন। পুলিস কয়েকজন 
যুবককে গ্রেপ্তার করে । তারা বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

ঢাকা বিপ্লবী সমিতির অর্থ সংগ্রহ অভিযানে একদল যুবক রাইফেল, 
রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্র সহ মদনগঞ্জের অন্তর্গত 'বাড়ড়া” গ্রামের এক 
কুখ্যাত ধনীর বাড়িতে ডাকাতি করে। তারা যখন দসিন্ুকের অর্থ ও 
অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করতে থাকে, তখন চারদিক থেকে গ্রামবাসীরা এসে 
তাদের বাধ! দেঁয়। বিপ্রবীরা ২৬ হাজার টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে গুলিবর্ষণ 
করতে করতে নৌকায় চলে যায়। গুলিবর্ষণে গ্রামের চৌকিদার নিহত হয়, 
ধনীর বাড়ির অনুগত লোকদের বল্পমের আঘাতে কয়েকজন বিপ্লবীও আহত 
হুয়। 

সকাল হয়ে গেলে পুলিদ ও গ্রামের লোক একজে বিপ্লবীদের নৌকার 
পিছনে ছুটতে থাকে এবং ছুইপক্ষে গুলি বিনিময় চলতে থাকে । এর ফলে 
উভয়পক্ষেই কিছু হতাহত হয়, একজন বিপ্লবী যুবক পুলিসের গুলিতে নিহত 
হয়। কিন্তু বিপ্রবীদের নৌক। ভ্রুত গতিতে এগিয়ে ষেতে সক্ষম হয়। পরেও 
আবার খালের ছু-দিক থেকে বহুলোক বিপ্লবীদের নৌকা আটকাবার চেষ্টা করে 
কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে অস্ত্র ও লুঠিত অর্থ সহ বিপ্লবীরা ঢাকা চলে 
যায়। আর তাদ্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শ্যদেশী ডাকাতির এই 
চমকপ্রদ সাফল্য সমগ্র পূর্ববঙ্গে উৎসাহ সুষ্টি করে। ১৯১* সালের জাচয়ারি 
মাসে কলিকাতা পুলিসের বড় গোয়েন্দা আফসার সামশ্রল আলম “আলিপুর 
ষড়যন্ত্র মামলার” তথ্বির করে হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামার কালে বীরেন্দ্র 
দত্তগু্ধ নামক এক কিশোর তাকে গুলি করে হত্যা করে। বীরেন্দ্র গুলি 
চালাতে চালাতে রাস্তায় নেমে এলে জনৈক পুলিস-সার্জেন্ট তাকে ধরে ফেলে ।' 
বিচারে বীরেজ্রের ফাসির আদেশ হয়। 

মানিকলার বোমার মামলায় ( আলিপুর বড়যগ্ত্রের মামল1 নাষে খ্যাত ) 
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অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন আর প্রায় সকলেই যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ড 
দপ্তিত হছলেন। বারীন ঘোষ, উল্লাকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্জ্ু 
দাস প্রমুখ কয়েক জন বীর বিপ্লবী নেতার নাম দেশের বিপ্লব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 
এ'রা সকলেই স্ব হ্থ এলাকায় কৃতী কর্মী বলে আদৃত ছিলেন । 

বিংশশতাবীতে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে আলিপুর যুদ্োস্োগের যড়যন্ত্র মামলাই 
বিপ্লব ইতিহাসের প্রথম মামলা । এই দলের ক্ষুদিরাম বন্ধ, প্রফুল্ল চাকী, কানাই 
লাল দত্ত ও সত্যেন বস্থ হ্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ । বিপ্রব গ্রচেষ্টায় 
ভারতে এই প্রথম বোমা বিস্ফোরণ হয়। এরাই প্রথম বিপ্রবী দলের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নরেন গৌসাইকে জেলের তিতর গুলিতে হুত্যা1 করে 
নিজেরা ফাসিতে মরেন। পৃথিবীর বিপ্লব-সংগ্রামের ইতিহাসে এএক বিস্ময়কর 
ঘটন]। 

একদিকে সরকারী চওড শাসনে প্রকাশ আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়েযায় 
আর একদিকে দেশের বিক্ষুব্ধ যুবশক্তি সশস্ত্র বিপ্রবী সংগ্রামে উদ্বন্্ধ হয়ে গোপন 
পথে কর্ষোচ্যোগী হয়ে ওঠে। বিদেশী অত্যাচারী প্রবল পরাক্রান্ত বাষ্ট্রশক্তির 
রক্তচক্ষু মুক্তি আন্দোলনের গতিবেগ হাস করার পরিবর্তে প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে 
তাকে আরে] তীব্রতর করে তোলে । 

আমার পাড়াগীয়ের স্কুলে তথন আন্দোলনের জোয়ার থেমে গেছে, সকল 
যোগাযোগ ছিন্ন । এমন সময় আমি স্কুলের এক ছাত্র বন্ধুর কাছ থেকে 'যুগাস্তর? 
নামে একটি ছোট ইংরাজী ইশতেহার পাই। তাতে লেখা-_“শ্বেতাঙ্গ জাতির 
হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প আমরা কিছুতেই ছাড়ব না-ট'কার 
ভাবনা নেই। পোস্ট অফিপ, ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারি লুঠ করে যথেষ্ট টাকা পাওয়! 
যাবে। টাকা হলেই পিস্তল ব্রিভলবার সংগ্রহ করা ধায় এবং বোমাও তৈরি 
করা যায়। যুবকগণ, তোমর] দেশমায়ের পূজার আত্মবলি দিতে বদ্ধপরিকর 
হও । বিপ্রবী দলের কাজে এগিয়ে এস।” সে-দিন অপূর্ব আনন্দে, উচ্ছ্বাসে 
ও কর্যোচ্গীপনার রোমান্সে মন ভরপুর হয়ে রইল। অতি গোপনে ইশতেহারটি 
লুকিয়ে রাখি । ধরা পড়লে কঠিন শান্তির আশঙ্ক! ছিল। 

বিপ্রবী উদ্দীপনা হলে কি হয়, আমার কাজের কোনই সুবিধা হচ্ছে না। 
থলের ছাত্রনেতাব! ও বাইরের পরিচিত কর্মীরা কেউ জেলে কেউ বা ফেরার। 
গুপ্ত সমিতি বর্মীদের সঙ্গে কোন সংযোগই করতে পারছি না। 'ম্বাধীনতা 
শীর্ষক একটি বিপ্লবী দলের ইশতেহার শহরে বন্দরে গোপনে বিতরণ হয়, আমিও 
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মাঝে মাঝে একটি ছুটি পেয়ে যাই--এদিকে ঝৌক আছে বলেই পাই ক্রিস্ত গোপন 
দলের সন্ধান পাই না--তবু ব্যাকুলতা৷ বাড়ে বই কমে না। 

দ্বাধীনতা” পুস্তিকায় লেখা আছে,--'ম্বাধীনতাকামী বীর যুবকগণ, আমাদের 
সন্ধান করে নাও, কিন্তু ফে জানে কোথায় থাকে তারা। খবরের কাগজে 
কেবলই দেখি ধরপাকড় ও বড়যন্্র মামলার কথা পিস্তল রিভলভাবের সন্ধানে 
চারদিকে খানাতল্লা আর গ্রেপ্তার । 

গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না! করতে পারলেও বিপ্রবপথে দাড়াবার 
মানসিক প্রস্তুতির চেষ্ট1 ছাড়ি নাই। পাত্রকা পড়তাম খুব আগ্রহ ভরে। ন্বর্দেশ 
প্রীতি থেকেই গ্বর্দেশী আন্দোলনের খবর জানার খুঁৎস্থকা বেড়ে গিয়েছিল। 
নিয়মিন্ত কাগজ পড়তাম, দৈনিক কাগজ পাওয়া ধেত না। স্কুলের হেভ মাস্টারের 
ইংরাজী দৈনিক “বন্দেমাতরম্, লুকিয়ে এনে পড়ে আবার রেখে আমতাম। 
সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের “বন্দেমাতরম্ঃ পত্রিক1 তখন বাংলার বিখ্যাত জাতীয়তা- 
বাদী কাগজ। এ-কাগজে নিভাঁক ভাবে 'পূর্ণ স্বাধীনতার" দাবি তুলে সারা ভারতের 
রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অন্য গ্রদেশে এ-কাগজের গ্রাহকগণ পুলিসের কু- 
দৃষ্টিতে পড়ে যৈতো,, হ্ব্দেশী সংগ্রামীদের আন্দোলন, গুলি, পুলিস ও বিশ্বাসঘাতকের 
হত্যা, শ্বদেশী-ডাকাতি, রাজনীতিক ষড়যন্ত্র মামল। সংক্রান্ত সংবাদগুলি আমাকে 
খুব আকৃষ্ট করতো। এ-সকল সংবাদ জানার জন্তই খবরের কাগজ পড়ার দিকে 
ঝৌক পড়েছিল। পড়ার উৎসাহে ইংরাজী ভাষাটাও সহজে আয়ত্ত হয়ে যায়। 

প্রত্যক্ষ কাজের সথযোগ না পেয়ে শ্থর্দেশী' সম্পর্কে সাধারণ জান লাভের জন্য 
পড়ায় মন দিলাম । সখারামের দেশের কথা, বাজীরাও ও গেরিলা যুদ্ধ, রাজপুত 
ও মহারাস্্রীয় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আনন্দমঠ, ম্যাৎসিনি ও 
গ্যারিবল্ডির জীবনী, নিছিলিস্ট রহস্য, ফরামী বিপ্লব কাহিনী, আয়ারল্যাণ্ডের 
সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদি বই পড়তাম; বিবেকানন্দ, বঙ্ধিমচন্ত্র,। ও রুমেশচন্ত্রের 
উপগ্থাস, রৰি ঠাকুরের প্রবন্ধ, উপন্াস, সাহিত্য ও কবিতা উত্মাছের সহিত 
পড়তাম । সাধারণ ধর্মগ্রস্থও পড়তাম। দেশ ভ্রমণের বই, শিকার কাহিনীও 
ভাঙ্গ লাগত। দাটীরপাড়! গ্রামে যুবকগণ এ ধরনের বই দিয়ে লাইব্রেরী করেন। 
বিবেকানন্দের বইগুলি আমাদের কাছে ছিল খুবই আদৃত। 

'ভারতে বিবেকানন্ধ' 'বমান ভারত? “চিকাগে। বক্তৃতা” 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
-”এ বইগুলি পড়ে পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচামানবের অস্থ্যদয়ের কথ: বেশ 
মনোমত হজ। 


জাতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও 'কলিচার বাদ দিয়ে জাতীয় শ্বাধীনতা নয় । এমন 
ধারণ] মনের মধ্যে দানা বাধে । অতীত ভারতের গৌরব এঁতিহে আমরা! 
নিজেদের গবিত মনে করতাম। ভারতকে অতীত গৌরবের আমনে পুনঃপ্রতিষ্ 
করাই ছিল সেদিন আমাদের কামনা । যার বর্তমান নাই, অতীত ছিল, মে তো 
অতীত দিনের গোৌরবমপ্ডিত দিনের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের নৃতন দিনের পথে সবল 
চিত্তে অগ্রমর হুবে। নব জাতীয়তার মংগ্রামপথে স্বাধীনতার নৃতন প্রেরণ 
সংগ্রামী কর্মীদের চেতনায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। পশ্চিমের যন্ত্র ও বিজ্ঞান, 
শিল্পোৎপাদন ও ব্যবপা-বাণিজ্য স্বাধীন ভারতে আমাদের গ্রহণীয় বলে আমর! 
বিশ্বাস করতাম। রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্য সব কিছুই ধর্মের ভিত্তিতে চলবে--- 
ধর্ম ছাড়া ভারতে কিছু হতে পারে না, সকল শিক্ষিতদ্দের মতো আমরাও তা 
দ্বীকার করে নিয়েছিলাম। পৌরাণিক স্থর-অস্থ্র যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ ও 
রামায়ণের যুদ্ধ থেকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা পেতেম। ইংরাজ 
অত্যাচারী অস্তুভ শক্তি, দানব। আমরা ন্যায় পথের শুভ শক্তি,-মানব। 
গীতায় যুদ্ধবিমুখ ছুর্বল অজুনকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ল৫লচিত্তে যুদ্ধ 
কষে শত্রু নিহত করার উপদেশ প্রথমধুগের বিপ্রধীদের গভীর প্রেরণ! দিত। 
গীতার উপদেশ তাদের মনোবল উদ্দীপ্ত করে ইংরাজ অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
শক্তি ও উৎসাহ যোগাত। 
স্থলে, গ্রামে ও বাড়িতে সর্বত্রই দেশের আধিক ছুরবস্থার কথা এবং ইংরাজের 

শোষণের কথা নিয়ে আলোচন! হত-_ 

“ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইছুয়ে করল সারা, 

«--পঙ্গপাল এসে সার শশ্ত গ্রাসে ঘা! ছিল দেশে, 

দেশের লোকের ভাগ্যে ধোমাভূষি শেষে; 

--হায়গো রাজা কি কঠিন । 

এমনি পরাধীনতার ছুর্গতির কথ৷ বাঙালীর ঘরে ঘরে। আমি তাশুনে শুনেই 
ছাত্রজীবনে বেড়ে উঠেছিলাম। তাতীদের আঙল কেটে বিলাতী কোম্পানী 
দেশের তাতশিল্প ধংস করে দিয়েছে । দাদাদিদিমাদের থেদোক্তি শুনতেম --“কি 
দিন ছিল, আর কি হুল?” প্রচুর খাগ্যসম্পদ, সবল স্বাস্থা, স্থথ এম্বরধ ঘা ছিল 
সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পরাধীনতার এই গ্লানি প্রথম জীবনে আমাকে স্বাধীনতার 
অভিযানে প্রেরণ! জুগিয়েছিল। নান] বিষয়ে পড়ান্ডনা! করে বিদেশী অধীনতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুন আমার ভিতরে জলতে থাকে স্কুলের ছাএ বয়ন থেকেই। 
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১ *৭ সালে কিশোর বয়সে দুলে পড়ার সময়েই বিপ্লবী ক্কুলেও আমার হাতে- 
খড়ি হয়। এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও ে-স্কুলের ছাত্রই আছি। বিপ্লব আজে সম্পন্ন 
হয় নাই, কাজেই বিপ্লবী ছাত্রজীবনও আছেই ।--হদুর অতীতের স্মৃতিকথা! আজ 
জীবন-সন্ধ্যায় লিখতে বসেছি। 

১৯১* সালে থেকে ১৯১৩।১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আর্ত হওয়ার পূর্ব অবধি জাতীয় 
আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মিণ্টো-মর্লে রিফর্ষ বা শাসন-সংস্কার প্রবর্তন 
করায় এবং পরে “বোমার দলের” প্রভাব ক্ষু্র করার জন্য 'বঙ্গ-তঙ্গ' রহিত করে 
দেওয়ায় আন্দোলনকারীর1 বিশেষ করে নরম দলের নেভার খুশী হয়ে যান। 
ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনের ধার ভোতা| করে দেওয়ার উদ্দোশ্তে সরকার 
একটু উদার হতে বাধ্য হয়েছিল। বিপ্লবীদলের কর্মীর! এতেই সন্তষ্ট হন নাই। 
নিষ্ঠুর অত্যাচারের পথে উৎপীড়নের মধ্যেও তার] দলের কাজ অব্যাহত রাখেন। 
বিদেশী শাসন নিমৃূল না-করা অবধি তাদের ব্রত শেষ হবে না এমনই তাদের 
প্রতিজ্ঞা । 

সরকারী দমননীতি, ধরপাকড়, খানাতল্লাম, বন্থ লোককে গ্রেপ্তার করে যড়যনত 
মামশা সাজানো, বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বিপ্রবী 
দলও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ-প্ময় তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপও কিছুট! হ্রাস 
পায়, তবু তাদেরই অনুঠিত মাঝে মাঝে দু-একটি বোমা-পিস্তল অভিযান ও বড় 
গোয়েন্দা পুলিস হত্যার ফলে দেশের গতানুগতিক জীবনে আশা ও বিশ্বাসের 
জোয়ার আপত। এই দলের কর্মীরাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও মনোবল নিয়ে 
তবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। দেশে কংগ্রেস ছাড়! অন্ত কোন ব্াজনী ভিক 
দল ছিল না, আন্দোলনও ছিল না; দেশের মানুষের হুর্গতি ও লাঞ্চনার কোন 
প্রতিবাদ ছিল না। দেশের রাজনীতিক ভবিষ্যতের কল্পনা ম্লান হয়ে পড়েছিল 
এবং বর্তমান ছিল অবসাদ ও নিক্রিম্নতায় আচ্ছন্ধ। বিপ্লবীরা অতি সঙ্গোপনে 
ছাত্র ও যুবকর্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জাগাত, সন্ত্রাসবাদী ছু-টি একটি 
সাহসিক কাজের দ্বারা লৌকের মনে স্বাধীনতার উদ্দীপন] জাগাত, যুবকচিত্তে স্থষটি 
করত শ্বাধীনতা সংগ্রামের রোমান্স-দ্বপ্রময় বীরত্ব ও কল্পনা-ইংরাজের বিরুদ্ধে 
লড়াই করে ভারত স্বাধীন করতেই হুবে। 

ছু তিন বৎসর ধরে বু ডাকাতি, গুপ্তচর ও বিশ্বাঘাতক হত্যা চলছিলই। 
১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকা হতে বিপ্রবীর! বোমা র্িভলভার সঙ্গে নিয়ে শ্ীহট্র 
জেলায় অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট গর্ভন দাহেবকে হত্যা করতে ঘায়। মৌলভি 
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বাজারে সাহেবের বাড়িতে তারের বেড়া ডিডিয়ে প্রবেশকালে হঠাৎ বোষটি পড়ে 
গিয়ে ফেটে যায়। যুবক ঘোগেন্্র চক্রবর্তাঁর দেহ তয়ঙ্কর বোমার আঘাতে টুকরে! 
টুকরো হয়ে যায়। গর্ভন সাহেব বেঁচে গেলেন। এ দুর্ঘটনায় বিপ্লবীদের কেউ 
কেউ ভগবানের অস্তভ ইঙ্গিত মনে করে হতাশ হয়েছিলেন--নেতার। তাদের 
মনোবল ফিবিয়ে আনেন । 

কলিকাত। কলেজ স্কোয়ার পুকুরের মিড়িতে বসে হরিপদ নামে এক টিকটিকি 
পুলিস (ডিটেকটিভ ) সন্দিপ্ধ বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সবে মাত্র 
তখন সন্ধ্যা--চারদিক আলোকমালার় সঙ্জিত। অসংখ্য লোক এই সময়টায় 
কলেজে স্কোয়াবের পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় । অবম্মাৎ পিস্তলের আওয়াজ__ 
গুপ্ুচর পুলিসের দেহ ধুলায় লুন্ঠিত। রিতলবার হাতে হত্যাকারী যুবকদয় 
জনারণ্যে মিশে গেলেন। সাক্ধ্যভ্রম্ণকারীরা নীরবে সরে পড়ল কলেজ ক্কে'য়ার 
থেকে । শুধু বিশ্বাসঘাতক গুগচচরের দেহটি মাটিতে পড়ে রইল। পরদিন সন্ধ্যায় 
ময়মনসিংহ শহরে গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত পুলিস ইনসপেক্টর বঙ্কিমচন্তর 
চৌধুরীকে বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামগার সময় এই 
লোকটি খুব তৎপরতার সহিত দলের ক্ষতি কর! এবং বন্দীদের সকল তথা সংগ্রহ 
করার কাজ করে। দুইবার চেষ্টার পর এবার বিপ্লবী দলের কর্মীরা সফগ হয়-_ 
কিন্তু পুলিস কাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। এরূপ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে 
পুলিস জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয় নাই। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের স্চনাতেই কয়েকটি অমূল্য জীবনের অবসান হয়ে গেস। 
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, চারু, বীবেন বীরের মতো ফাপি বরণ করে 
জাতীয় জীবনের ভাটার মুখে দেশবাপীর মনে নৃতন সাহস, নৃতন প্রেরণা ও নৃতন 
আশার জোয়ার এনে দিলেন। 

মহৎ উদ্দেশ্টে জীবনদান কখনে' ব্যর্থ হয় না। তাদের জীবনদান আরো! 
সহশ্র যুবককে নিজে জীবন দিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করল। মৃত্যুর বিনিময়ে 
তার! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাঙ্গালীর জীবন-_ভারতবাপীর জীবন। 

মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও বনুকর্মী দীর্ঘ কারাদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দৃণ্ডে দণ্ডিত হয়ে 
অন্ধকার কারাকক্ষে নীরবে নির্ধাতন সহা করেছেন। তাদের কারাজীবনের 
দুঃসহ লাঞ্ছন। দূর করার কথ] বলার মতো! কোন পত্র-পত্রিকা, রাজনীতিক নেত। 
ব। দল পেছনে ছিল ন1। ইংরাজ শাসন-ভীতি দেশের মানুষকে নীরব দর্শকের 
ভূমিকায় দাড় করিয়ে রেখেছিল--দেশছিতৈষী বীর যুবকদের নির্যাতনের প্রতিকাবে 
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অসহায় মান্য শুধুই 'বেদনাবোধ করতেন। জনেকে মনে করতেন-_এই্‌ বিপ্লবী 
দলের কর্মধারাই একদিন পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশবাসীর ছুর্গতি ঘুগাবে। 
কিন্ত সে কবে--কতকাপ পরে !! 

হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট পরা যুবকের দল বন্দুক রিভলবার নিয়ে 'ম্বদেশী 
ডাঁকাতি' করে বিপ্রধী দলের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেন। ভাঁকাতির টাক! দিয়ে 
অস্থ কেনা, বোমা তৈরি কর] এবং বিপ্লবী সংগঠন গড়া হত। আত্মগোপনকারা 
ঘরবাড়ি ছাড় সর্বক্ষণের কর্মীদের খরচও চলশত এ-টাকা থেকে। ধনীরা 
খেতাবের আশায় সামজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করতেন। বড় বড় 
সরকারী কর্মচারীদের মূল্যবান ভেট দিতেন । জমিদাঁরর1 জজ-ম্যাজিস্ট্রেটে তোষণ 
ছাড়াও বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন $ দেশের স্বাধীনতার কাজে টাকা 
দেয় কে? পূর্বতন জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় ডাকাতি করে ও দৌরাত্ম্য 
করে অর্থ লুঠে নিতেন । তারই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র “দেবী চৌধুবাণী'র দলের 
লুণ্ঠিত টাকা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার মহান কাহিনী রচন! করেছিলেন। 

বাংলার বিপ্লবী দলের শ্বদেশী ডাকাতির লক্ষ্যস্থন ছিল অত্যাচারী জমিদার, 
শ্দখোর মহাজন, বিলাতী পাট ব্যবসায়ী, আর ছোট-খাটে। সরকারী তহবিল। 
অস্ত্র সংগ্রহ, বিপ্বোছ ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা প্রচার এবং বিপ্লবী সংগঠন বিস্তার, 
আর অত্যাচার-পরায়ণ শাসক ও তাদের দেশী দালালদের মনে ভীতি ও সন্ত্রাস 
স্ট্টি কর! _-এ সবই ছিঙ্গ সে দিনের জাতীয় আন্দোলন । 

অনেকেই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অপরাজেয় মনে 
করত। এর বিরুদ্ধে কোন রাজনীতিক দলের আন্দোলন ছিল না। উপরতলার 
ধনী ও জমিদারদের পরিচালিত কংগ্রেস তখন শাসনসংস্কার দাবি করতে ।-- 
স্বাধীনত! দাবি করার মতো সৎসাহম কংগ্রেস নেতাদের ছিল না । মডারেট 
কংগ্রেল নেতার! বংসরে একবার মিলিভ হয়ে প্রশ্তাব পাশ করতেন মাঝ। দেশের 
শিক্ষিতের! ইংরাজী কালচারের মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন । ধর্মের মোহ, মধ্যযুগীয় 
ভূমি-কৌলীন্তের মোহে, আর বিলাতী কালচারের মোহে সমাজ-মানস আচ্ছন্ন 
ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে ও পরবর্তা বোমার দলের উত্তবে মোহমুক্তির উৎম 
সঞ্চার হল। রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে নৃতনের আচ পড়ল। মধ্যবিস্ত 
শ্রেণী ও শিক্ষিত বুদ্ধিদীবীদ্দের পরিচালিত তীব্র গণ-আন্দোলন দেখ! দেয় এ 
সময়ে। স্বদেশী আন্দোলন সারাভারত্ে প্রভাব বিস্তার করে? বোমার যুগে 
আন্দোলনকে আরো! গভীর আরে। জঙ্গী ভাবাপনধ করে তোলে। বাংলাদেশের 
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সাহিত্য, কাবা, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্পকল! নবরূপে ক্ূপায়িত হয় । মাহ্ষের চিন্তা- 
বুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক-চেতন৷ গতানুগতিক পথ ছেড়ে প্রগতি-পথের সন্ধান পেল। 
বিদেশী-রাষ্ট্ের অধীনতা-বন্ধন ছিন্ন করার সংকল্প জাগিয়ে তুলে স্বাধীন ভারতের 
জাতীয়তাবাদ স্থপ্রতিষ্ঠিত করার খাকাজ্ষ/। সকল চিন্তা-ুদ্ধি ও রাঙ্গনীতিক 
কর্মের পুয়োভাগে ছিল মশস্ত্র সংগ্রামী দলের কাজ ও আত্মদান +-_তাদের ত্যাগ- 
নিষ্ঠা ও দেশহিতৈষণ।-_-ভাদের কাজই দেশের সাধারণ লোকদের কর্মে উদধ-্ধ 
করেছে, তাদের অন্তরে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণ! জাগ্রত করেছে। 


প্রথম কারাদণ্ড --১৯১১ 


১৯৮ সালে গহরনমেন্ট প্রকাশ্য অঙ্শীলন সমিতি ও অন্যান্য যুব সমিতিগলি 
ভেঙে দিল । লাঠি-ছুরিখেলা, বেয়নেট চালানো, মামরিক কায়দায় প্যারেড, 
কৃত্রিম যুদ্ধ চর্চ_-এ সবই বদ্ধ হয়ে গেল। দেশবরেণ্য যে নেতাবা এই যুব 
সংগঠনের নেতৃত্ব করতেন বা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তীবা বিভিন্ন জেলে বিন! 
বিচারে বন্দী হলেন। 

শ্বাভাবিক প্রকাশা পথ থেকে বিপ্লবী প্রবাহ গুপ্ত পথে প্রবাহিত হল। বিপ্লবী 
আন্দোলন গোপন খাতে সশস্ত্র শক্তিতে দাড়াবার সংকল্পে উদ্দীপিত হয়ে উঠস। 
দর্বলচিত্ত ব্যজিরা সরে দাড়ালেন। নূতন নৃতন তরুণ সবল মানসিকতা নিয়ে দল 
পুষ্ট করলেন । পুলিস শত শত কর্মাকে গ্রেপ্তার করে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ 
করার ষড়যন্ত্র মামলায় ফাসিয়ে দিল। 

সরকারী সন্তরাপের রুদ্রূপে জনমনে ভীতি ও বিপ্লবী কর্মী-মনে জেগে ওঠে 
আনন্দের উৎম। 

১৯১ -১১ সালে পুলিপী অত্যাচার পূর্ববঙ্গে চরমে উঠে, তাতে আমি ঢাকা 
পার্টি কেন্দ্রের সংযেগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ক্রমাগত চেষ্টার পর দলের 
সংন্ববে আসতে সঙ্গম হলেম। পূর্ব পরিচিত ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুরাই অতি 
গোপনে দেখা করে আমার মনৌতাবেরু পরিচয় পেলেন। একজন নেতা ঢাকায় 
রিপোর্ট করেন, & অঞ্চলের প্রায় সকলেই হতাশ ও নিরুদ্কম হয়ে পড়েছে। সতীশ 
ঠিকই আছে। তার উৎসাহ একটুও দষেনি। তাকে আমাদের কাজে ভেবে 
নেওয়া উচিত। 
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১৯১১ সালের মধাভাগে আগার উপর এক গুরুতর কাজের নিদের্শ এল । 
অন্থশীলন দলের নেতা নয়েন সেন স্বয়ং এসে আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমিও 
নোৎসাহে তার আদেশ গ্রহণ করলাম'। ব্যাপারট! এই প্রায় দশ মাইল দূরে এক 
স্থানে তিনটি '৪৫* বোরের রিভলবার ও কতকগুলি ঝাতুঁজ আছে, সেখান থেকে 
অতি সস্তর্পণে মেগুলি আনতে হবে। সেগুলি আনতে গিয়ে আমি ধর! পড়লাম। 
পুভিস আগেই রিভলভারের প্যাকেটটি পেয়ে যায়। তারা ওৎপেতে বসে ছিল-- 
কে ওগুলো নিতে আসে তা! দেখার জন্ভ। আমি না জেনে সে-খগ্পরে গিয়ে 
পড়লাম। আমাকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেল পুলিসের আড্ডায়। বড় বড় 
পুলিস অফিসারর] বিভলভার ধর! পড়ার সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল ওখানে । 
হাজার রকম গশ্র জিজ্ঞাসা করে আমাকে তারা উত্যক্ত করতে থাকে । 

আমর কিন্তু ধারণ! ছিল আমি ধরা পড়েছি সত, কিন্তু রিভলভারগুলি 
ধথাপ্বানে ঠিকই রয়েছে । রাত ১০টার পর পুলিস ইনস্ক্টোর আমাকে হাতকড়া 
পরাবার স্ুকুম দিল, এবং বলল, বিভলভার তিনট] তুমিই নিতে এসেছিলে, শ্বীকার 
করলে হাতকড়| খুলে ছেড়ে দেব নতৃব! হয়ত সারাজীবনই তোম:কে জেলে বন্দী 
থাকতে হবে। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রিতলভাবগুলি ওর! পেয়ে 
গেছে তা হলে!! উত্তর দিলাম ঃ আমি ব্রিতলভারের কথা কিছুই জানি ন, 
আমি পথের পথিক মাত্র! সারারাত ওয়া আমাকে মশার কামড়ের মধ্যে বমিয়ে 
রাখে, কিছু খেতেও দেয়নি । আমি চাইওনি। 

পরদিন সকালে হাতে হাতকড়ি ও ক্কোমরে ঘড়ি বেঁধে পুলিস আমাকে “ডাঙ। 
থেকে স্টামারে নারাযণগঞ্জ জেলে পাঠিয়ে দিল। পথে কারে! সঙ্গে একটি কথাও 
বলতে দেয়নি । ন্টীমারে 'লক্ষা” নদীর তীরের পানে চেয়ে মনে হয়েছিল কে 
জানে কোথায় চলেছি । কতকালের জন্তে চলেছি । 

পুপিম আমাকে নারায়ণগঞ্জ জেলে নিয়ে গেল। এই প্রথম জেলযাত্রী, 
কিশোর বয়সের ছাত্র। চোর ডাকাত ব্দমায়েশদের মাঝে আমি এক। 
দেখলাম ওখানে কথায় কথায় কিল, লাথি ও লাঠির আঘাত ; ইতব-ভদ্র সকলেবুই 
এক অবস্থ।। আমাকে বিনা কারণেই কয়েকটি বেতের ঘা খেতে হয়েছিল। 
শালা”, শ্য়ারক] বাচ্চা' তো! সিপাহীদের সাধারণ বুলি। চোর বদমাশদের মাঝে 
আমাকেও তাদেরই মতো একজন বলে ধরে নেওয়া] হয়েছিল। 

এই ছুংসময়ে পুলিস ইনম্পেক্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বুঝালেন-_ 
আপনি বিশিই ভদ্র পরিবারের সঙ্গে সংক্সিই, পড়াশ্তনা করে আপনিও একজন বড় 
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লরকারী কর্মচারী হতে পাঁরবেন। আপনার একাজ শোভ! পায় না। খারাপের 
দূগ্গে ঢুকে বংশের কলঙ্ক করবেন না। বলুন, কে আপনাকে রিভলভার আনতে 
পাঠিয়েছিন। বললেই আপনাকে ছেড়ে দ্বেব। চুপ করে রইলাম। পুলিস 
অফিলার বলে চললেন, “তিন-তিনট। পাওয়ারফুন রিভলভার, আর এতগুলি বুলেট 
পাওয়৷ যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝতেই পারেন। চাই কি আপনার দশ-পনর 
বছর গেল হয়ে যেতে পাবে । 

বললাম--আমি কিছুই জানি না। এর পর্বে তিনি আমাকে খুব শ।পিয়ে চলে 
গেপেন। কয়েকমাস হাজত বাসের পর ঢাক! জেলার এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের 
বিচারে এক বৎমর সশ্রম কা্নাদণ্ড লাভ ছল। রিভপগভারের সঙ্গে আমার সংযে।গ 
পুলিম প্রমাণ করতে পারেনি । ঢাকা সেনট্রাল জেলে কয়েদী হয়ে প্রবেশ করলাম 
_-সে এক সাক্ষাৎ যমালয়। জেলার টুপি সাহেব স্বয়ং ধম। লাঠি নিয়ে ঘোবেন 
যত্রতত্র কর়েদীর পিঠে চালান। 

মনে আমার ভয়, কৌতুহল ও বিদ্ময়। এ হচ্ছে ১৯১১ সালের কথা। 
জেলে তখন রাজবন্দীর কোনই মর্ধার্দ1! ছিল না, মেও চোর-ডাকাতেরই সামিল ।। 

দিপাই ও কক্ধেদীর1 অণেকে বুঝতই ন| ঘে রাজনৈতিক অপরাধটা কি রকম 
অপরাধ। জুলুঘ, অত্যাচার, অকথ্য ভাষায় গাণিগালাজ _-তার উপর কঠোর 
খাটুনী তো ছিলই। জাঙিয়-কু€া পরে, গলায় হাস্থলী ও কাঠের তকৃতি ঝুলিন্ন 
খাটি কয়েদী সাজলাম। জেলে প্রেদে কাঞ্জ করতে হয় বলে এক পায়ে একটি 
মোট লোহার মল পরতে হল। প্রতিদিন গলার হীন্থসী, হাতের বাশ! ও এক 
পায়ের মল--এই পোহার অশঙ্ক4গু নল মাটি দিয়ে ঘষে চকঠকে করে রাখতে 
হত --নইলে শান্তি। লোহার থাল। বাটি প্রতিদিন খাওয়ার পর নকলে এক 
সঙ্গে দা'ঙয়ে এক মিনটের মধ্যে পারে ঘষে পরিক্কার করুতেহত। মোট! 
জাঙিয়া কুতাও ধূয়ে পরিষ্কার রাখতে হত। কয়েদী জীবনের এমনি অদ্ভুত 
ব্যবস্থাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। নিয়ম শৃঙ্খলার কড়াকড়ি রক্ষা করা হত 
লাঠির ঘায়ে। প্রতিদিনই এ$কজন-হঙ্গনের ভাগ বেত্রণণ্ড দাগ! ছিল, সামান্ত 
অপরধেই বেরদগ্ড হত। কর়েনীর। বলত, 'ফ।টক, প্রতি কথায় আটক'। লাধি, 
কিল, ঘুষি ঘে কত হুত তার সীম| পরিপীম। ছিন না । পশুর চেয়েও অধম ছিল 
এখানকার মানুষের জীবন। 

পঞ্চানন বখ্সর.'*পর ১৯৬১ সালে কণকাত। জেলে বাঙ্গবন্দী থাক! কালে 
অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন দেঁখেছি। পূর্বের নির্ধাতন-উত্পীড়ন ও অনানুষিক 
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ব্যবহার অনেক হাস পেয়েছে। আগে জেলট। ছিল শাস্তির আগার, এখন তা? 
কিছুট1 পরিমাজিত করার চেষ্টা চলছে । হৃসভ্য (1) ইংরাজের জেলে যে বর্বক 
অত্যাচার ভোগ করেছি তার শ্বতি আজে! শিহরণ মনে আনে । 

জেলে গিয়ে প্রথম কয়েকদিন আমাকে দিয়ে উঠান ও ঘর ঝাড় দেওয়া! হয়_- 
তারপর বালতি করে জল তোলা, বস্তা বাধা, ছু'মণের বস্তা টানার কাজ--সবই 
চোর বদমাঁশ খুনী ডাকাতদের সঙ্গে মিশে করতে হত। খুব কষ্ট হলেও আমি: 
হাসিমুখে তাদের সঙ্গে মিশে কাজ করে যেতাম। 

তখন আমার বয়ন মাত্র মতেরে] বছর । ছোট ছেলে ও ভব্রলোকের ছেলে 
বলে কেউ কেউ ন্সেছ করত- কাজে একটু আধটু সাছাধ্যও করত। কিন্তু 
সেপাইবা দেখলে আর বুক্ষা নেই । যেসাহাধ্য নেয় এবং ষে দেয়_ উভয়কেই 
খেতে হবে মার। রবিবার দিন ছুটি থাকলেও আদলে খাটুনি আরে বেশী । 
কাপড় কাচা, সব পরিষ্কার করা, বস্তাটানা, গাইতি দিয়ে রাস্তায় খোয়া উঠানে 
ইত্যাদি কাজে সারাদিন খাটতে হয়-_-এ সবকিছু কয়েদী অফিসারের হুকুমে নিদিষ্ট 
কায়দায় সকলে মিলে করতে হয় । সামরিক নিয়মে জেলের কয়েদীদের পরিচালনা 
করা হত। স্পোই প্রখর দৃষ্টি রাখত, আমর! নির্দেশ মতো ঠিক ঠিক কাজ 
করছি কিনা। ঢাক] জেল প্রেমে আমাকে কাজ দিল। সাহা দিন দাড়িয়ে 
থেকে হাজার হাজার কাগজে দনাম্থাবিং মেপিন” দিয়ে নর মারতে হত । তাতে 
অনেক বঝঞ্চাট ছিল। 

কিছুদিন পরে কেরানীর কাজে বদলী করল- তাতে কাগজের হিসাব 
রাখার দায়িত্ব অনেক বেশী; ভূ ভ্রান্থির অপরাধট| সব সময়েই কয়েদীর 
ঘাড়ে চাপানো! হত,__কথাম্ন কথায় টৈফিয়ৎ তলব। একদিন একেবারে 
বিনাদোষে শুধু আঁফসারের অন্তায় অভিযোগের প্রতিবাদ করেছিলাম বলে চার 
বাজ্জ হাতকড়া ও চারদিন ফ্যান খাওয়ার শাস্তবিধান হয়। 

ঢাকার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা তখন ঢাক] জেলে ছিলেন। পূর্ব 
বাংলার অনুশীলনী সমিতির খ্যাতিসম্পন্ন নেতা পুশিন দাসও যাবজ্জীবন ত্বীপানস্তর 
দণ্ডে দ্ডিত হয়ে সেই জেলে ছিলেন। এ মামলার অন্টান্ত রাজনৈতিক বন্দীরা ও 
১০1১২ বৎসর, কেহ বা & বৎসর কারাদণ্ড নিয়ে এ জেলেই কয়েদী জীবন যাপন 
করছিলেন । জেলের কঠোবু বিধানে সকলের সঙ্গে দেখা হওয়ার উপায় ছিল না। 

নেতা পুলিন বাবু সিপাইর সঙ্গে খাতির করে সুকৌশলে একদিন কয়েক 
1যনিটেব জন্ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং নান। উপদেশে আমাকে 


খ্চ 


বিপ্লবী পথে চল্সার জন্ত উৎদাহিত করে গেলেন। এতবড্ঠ বিপ্রধী নেতার সঙ্গে 
দেখা হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত হই এবং গর্ববোধ করি। পরে এ ফড়ন্ত 
মামার আরো কেউ কেউ আমার সঙ্গে চাপচুপি দ্বেখা করেন। একজন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, “আর কেন? এবার গিয়ে পড়াশুনার মন 
দ্বাও। এ-সব আন্দোলন করে আর কিছুই হুবে না। কথা শুনে সেদিন একটু 
দমে গিয়েছিলাম । ডেবেছি, আমাদের সব আশা ভরসাই কি বুথা হবে? এ 
সংগ্রামে কি কিছুই হবে না? পরে আমি বুঝেছিলাম, ওই মামলায় দণ্ডিত 
৩০৩২ জন বন্দীর মধ্যে অনেকেই মন-মর! হয়ে পড়েছে । ওদের মধ্যে জেলের 
ভিতর দলাদলিও শুরু হয়েছিল। স্থঙ্চিনের বন্ধুর! ছৃর্দিনে হতাশায় বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পরম্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন। 

পুলিনবাবু জেলে থেকে বাইবে পার্টির কাছে চিঠিপত্র দিতেন, পার্টির নী তি- 
পদ্ধতি সংবলিত লেখা আমি ঢাক! জেল প্রেন থেকে একজন প্রেম কর্মচারীবু 
মারফত বাইবে পাঠিয়ে দিতাম । এ কাজে আমার বেশ আনন্দ হত। আবার 
নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় বুক দুরু দুরু করত। ধরা! পড়লে আর ক্ষমা নাই। 
ধোলাই, বেত্রদণ্ড ও কারাদগড সবই ভোগ করতে হত। একদিন জেলার টুলি 
লাছেব ম্বং দাড়িয়ে আমাদের সকলের দেহ তল্লাশী পধবেক্ষণ করতে লাগলেন । 

সিপাই ও যেটরা খুব মন্ত্ম্ত। আমার বুক শুকিয়ে গেল, সঙ্গে আমার 
বিপ্রবী কাজের চিঠি। বোকা লিপাই যখন আমার গায়ে হাত দিয়েছে জেলার 
সাছেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জলাদি কর, ম্যান । সিপাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে 
তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্য আর একজন কয়েদীর তল্লাশী নিতে এগিয়ে গেল। 
শত শত কয়েদীর দেহ তল্লাশী হচ্ছিল। 

অত্যাচারী মূর্খ এক সাহেবকে ঢাকা জেলার দু'হাজার কয়েদীর দণ্ডমুণ্ডের 
কত্তা করে দিয়েছিল। কিন্ধ তার এ বোধট! ঠিক ছিল যে সাধারণ কয়েদীর 
চেয়ে শ্বদেশী সংগ্রামী কয়েদীরা বেশী খারাপ। কারণ তার] ইংরাঙগ বাঞ্ত্ব 
উচ্ছেদে করতে চার, চোর ডাকাতরা তা চায় না। তাই তিনি ঘ্বদেশী বন্দীদের 
'বেশী খাটানোর নির্দেশ দিতেন । যাহোক আমি এবার তার কবল থেকে রক্ষা 
পেলাম । 

জেলে আমার বসস্ত হছল-_গায়ে গোট1 ওঠ! মাত্র তারা আমাকে জেলেরই 
প্রাঙ্গণে তাবু গেড়ে শিকলে বেঁধে রাখে । একটা শক্ত খু'টির চারদিকে অন্তান্ত 
৯৮1৯ জন চোরের সঙ্গে আধাকে এক পায়ে পাচ সের (পাচ কেছি) গুজনেয় 


চু 


একট! লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ] হল। সেপাই দায় করে ছুটো বন্বলও 
দিয়েছিল বটে । ১*২।৪০ জর, সর্বাঙ্গে বসস্তের গোটা) এ-অবস্থায় করেদীদের 
খসথসে কম্বল ষে কি পীড়াদায়ক, তা আজও তৃলিনি। ডাক্তার দূর থেকে দেখে 
দাগ্ড পথ্য দিয়ে চলে যেতেন। তরুণ বয়সের একটি ভদ্্র সম্তানের কাছে ছুর্দাস্ত 
নোংর! কয়েদীদের এমনি ধারা সঙ্গ সেদিন মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল বৈকি? 

সারাদিন খাটুনীর পর প্রতিদিন প্রেল থেকে ফিরে আগি। নিত্যকার 
সেই কাকর-ভর] মোট! চাল, ডালের জল আর ঘাসমিসানে! তরকারী খেয়ে সারি 
বেঁধে শ্ততে যাই ঘরে। জোড়ায় জোড়ায় ফাইল করে সিপাই আমাদের সংখ্যা 
গুণে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে ভালা বন্ধ করে বেখে যায়, আমরা সারারাত ঘরে আটক 
থাকি। ককেদী মেট পাহারাওয়াল সারারাত চিৎকার করে আমাদের সংখ্য। 
গুণে গুণে বাইরে পাহারারত পিপাইকে জানিয়ে দিত। 

প্রতি মুইর্ডের গ্লানিভর! সন্স্ত জীবন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম দীর্ঘ একটা! বছর । 
লতেরো৷ বছরের এক তরুণ বন্দীর পক্ষে প্রতিকূলতায় ভরা নিঃসঙ্গ-জীবনে একটা 
বৎসর দীর্ঘই বটে। 

কি বিষাদ মাখ। আনঙ্েই দিনগুলি কেটেছিল। সাধারণ চোর বদমায়েশের 
চেয়ে দ্বদেশী সংগ্রামী কয়েদীর এখানে এক কানাকড়িও মূল্য বেশী ছিল না। 
অপমান লাঞন! নিরস্তর লেগেই ছিল। ছুর্দাস্ত ব্দমায়েশ কয়েদীদের মধ্যে আমি 
একাই ছিলাম "নং খাতার রাজনৈতিক বন্দী । 

জেল জীবনের দুঃসহ বেধনার মধ্যে ও বাইবে গিয়ে বিপ্রবী দলের কাজে লাগার 
ইচ্ছ! এতটুকু হ্থাস পায়নি। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপনে খবর পাওয়া 
গেল যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রৃহিত হয়ে গেছে, আর সেই বাঁজকীয় ঘোষণার দিনই 
বরিশালের গুণ্ডা গ্রকৃতির পুলিস ইন্ম্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ গুলিতে নিহত 
হুয়েছে। রাজনীতিক দলের দলনকাধে এই পুলিস কর্মচারীটি ছিলেন অত্যন্ত 
তৎপর ; তিনি সাহেব উচ্চ কর্মচারীদের প্রিন্নপান্তরও হয়েছিলেন এ জন্তে । প্রেসের 
কেরানীবাবুরা ফিসফিস করে থুশীভাব প্রকাশ করলেন। আমার জেল জীবনের 
সমস্ত গ্লানি কেটে গেন এই একটি গুপ্ত হত্যার খববে। একটা পরিপূর্ণ প্রীতির 
উৎস জেগেছিল মনে । বোঝ! গেল, দল সক্রিয় আছে। পুলিনবাবু বলেছিলেন» 
লং উদ্দেশ্ট পরিচালিত আন্দোলন কখনো মরে না। সত্যিই কি আমাদের 
আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে !! 

বঙ্গ-ভঙ্গ রছিত তওয়ার সংবাদ আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি ॥ 


৩ 


ব্রিটিশ শাসন উচ্ছ্দে করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় বিত্বাট সংকল্পের কাছে এ সাফস্যটুকু 
আমলই দ্বিইনি। 'বামা-পিষ্জলের দলের প্রভাব নই করার জন্যই ইংরাঞজজ সরকার 
বঙ্গ-তক্ষ রহিত করার কৌশল নেয় । কংগ্রেণী নেতারা একে বিরাট জয় মনে 
করে ব্রিটিশ স্যায়-পরায়ণতার তারিফ করেছিলেন। 


বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজে 


১৯১২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাধবদী গ্রামের বাড়িতে গেপাষ। 
গ্রামবাসীরা আমাকে একট| সাংঘাতিক রকমের 'ম্বদেশী' দলের ছেলে মনে 
কবেছিল। কেউ কেউ বললেন, ছেলেটি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির হলে কি হয়, 
ভেতরে ভেবে বড় তেজী। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বললেন গুপ্ত-সমিতির 
ছেলের! এমনিই হয়, তার! যেন শান্ত, সরল, পরোপকারী, তেমনি আবার দুধ, 
নিঞ্েদের লক্ষ্য-পথে অটল। সহাম্ভূতিশীল হয়েও ইংরেজ শাসনের ভয়ে কেউ 
বেঈ কাছে থেষে নাই--কোন কোন অভিভাবক ছেলেদের আমার সঙ্গে ফ্শিতে 
বাধ কষে দেন। আমাদের গ্রামবামী ভদ্রলোকের কিছুটা রাজনীতিক সচেতন 
ছিলেন বলে জেল-বাস করে আসার পর আমার উপর কোন সামাজিক বিধান বা 
প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন ওঠে নাই। কোন কোন গ্রামে গৌড়! মোড়লরা জেল 
ফেরত রাজনীতিক কর্মীদের পুরানো সামাজিক পিয়মে প্রায়শ্চিত্ত ছার] শুদ্ধ করে 
নিয়েছেন। জেল খেটে এসে আমার স্বদেশ-প্রীতির উতৎ্দ যেন আরে] বেড়ে 
গেলপ। গুপ্ত সমিতির গোকদের সঙ্গে সংঘোগ স্থাপন করে সমিতির কাছে বাড়ি 
ছেড়ে যাওয়ার সংকল্পই গ্রহণ করলাম, ১৯১২ সালের শীতকালে কাউকে কিছুন! 
জানিয়ে ঢাক! চলে গেলাম । 

অনুশীলন নমি'ত (তখন গরপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ) মাদারীপুর মহুকুমায় আমাকে 
কাজ করার জন্ত পাঠায় । পালং থানার অন্তর্গত ভড্ডাগ্রামে মধ্য ইংরাজী স্কুলের 
শিক্ষকতাব কাজে ব্রতী হয়ে এ অঞ্চলে দলগঠনের কাজে ঘোরাফের] করতাম। 
দলের লোকেরাই আমাকে স্কুলের কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। সমস্ত 
এলাকাটাই মধ্যবিত্ত ভক্রলোকদের এলাকা । প্রায় ঘকলেই কিছু জোত জমির 
মালিক। আবাও চাকবী করেও অর্থোপার্জন করেন। এদেরই ছেলের] বিপ্লবী 
স্বামবাদের গোপন হলের রিক্রুট। ত্রলোকের! নিজেরাও ইংরাজ-শীসনের 
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নিন্দায় মুখর। নিজের প্রকৃত নাম-ধাম ও পরিচয় গোপন করে সাধারণ 
সতপ্রকৃতির একজন শিক্ষকরূপেই আমি নবীন-প্রবীণ সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়ে 
পড়ি। তাতে আমার কাজে স্থবিধা হুল। যুবক ও ছাত্রদের দেশের'ছুরবন্থা 
বুঝিয়ে নানাবিধ জনহিতকর কাজে লাগানো এবং দ্বলগঠনের কৌশল শিক্ষা 
দেওয়া, তারপর সাহসী সচ্চরিত্র ছেলেদের সশস্ত্র বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে 
আরুষ্ট করাই ছিল আমার কাজ । দ্বণ্য পরাধীনতার বিরুদ্ধে ব্বদেশপ্রাণ মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোকের ছেলেরা সহজেই দলের সংশবে আসতে লাগলো, পিস্তল-রিভলবার 
নিয়ে শক্রর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কল্পনায় রোমান্স ছিল। অস্ত্র আইনে অস্ত ব্যবহার 
নিষিদ্ধ, সৈম্তদলেও বাঙালীর স্থান নাই। পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে 
মরণপণ লড়াই করায় রোমান্মের উদ্দীপনাও যেমন মহান লক্ষ্যপথে প্রেরণার 
উৎস তেমনই । প্রর্তিট স্কুলে ও গ্রামে ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে একটি করে 
£গ্রপ' ( ছোটদল) সংগঠিত হল। স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপনা যোগায় এমন 
সব বই পড়ার ব্যবস্থ। ছিল। লাইব্রেরী, ক্লাব ও ব্যায়ামের আখড়া করে শারীরিক 
ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও চলতে! | বঝামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষার 
আদর্শে ত্যাগ, পরোপকার অর্থাৎ স্বদদেশবাসীর উপকার ও হ্বদেশ-হিতৈষণা ব্রতে 
দীক্ষা নিয়ে কাজ করার সংকল্পে যুবকর্দের উদ্ব,ধ করে তুলত। শিখ-রাজপুতের 
কঠোর স্বাধীনত] সংগ্রাম, শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধ, গ]ারিবন্ডি, মাৎসিনির ইতালির 
্বংধীনত] সংগ্রাম, রুশের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর বোমা-পিস্তল- 
ডিনামাইটের সংগ্রামের কথা আমাদের যুবচিত্তে আলোড়ন তুলত। «আমরা 
ডরি না ধরাতে ঝরাতে রক্ত, দৃপ্ধ আমরা ভক্তবীর”। এমনি ধারা মানসিক 
উদ্দীপনায় তখনকার যুবক-বাংল৷ পরাধীনতার রুদ্ধত্বার ভাঙতে গিয়েছিল । প্রকাশ্য 
ঘুব সংগঠন বা ছাত্র সংগঠন তৈরী করার অধিকার ছিল না, সরকারী বিধি-নিষেধে 
সব পথ বন্ধ, কাজেই গোপন পথে আন্দোলনের স্রোত বইন্ডে থাকে । ধর্ম ও 
রাজনীতি তখন অচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত। তবে বিপ্রবীদের ধর্ম সমস্ব়বোধ জেগে 
উঠে সংগ্রাম পথের তাগিদে । জাতি ধর্মসন্প্রদায় সব একাকার হুয়ে যায় বিপ্লবের 
তীর্থ যাত্রীয়। দল গঠনের ও জনমনে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব তীব্র করার 
আনুসঙ্গিক বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা দ্ধুলে, কলেজে, ছাত্রাবাসে, পাঠাগারে, 
রাস্তার পার্বতী আলোক স্তন্তে (লাইট পোস্ট ) গোপনে ছড়ানে। হত। এই 
পুম্তিকাগুলি বেশ উত্তেজন! সুতি করত শিক্ষিতদের মধ্যে। 

ভড্ডাগ্রাম থেকে সংগঠনের কাজে মাদারীপুর মহকুমার নান গুলে যেতে হুত। 


ঢাক! পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে একট! বিশেষ কাজে আমাকে শালদ গ্রামে যাতায়াত 
করতে হয়। সে সময় 'শালদ'তে একজন কুখ্যাত সি, আই, ডি, পুলিলের ডেপুটি 
স্থপারিপ্টেণ্ডটে আসেন । তাকে হত্যা করার চেষ্টা কর] হয় । বিচার বিবেচন! 
করে দেখ! গেল ওই পুলিশ-পুঙ্গবের উপর গুলি চালিয়ে ওখান থেকে সরে পড়া 
কঠিন। ছয়জন সশস্ত্র গু পুলস সর্বদা তাকে আগলে থাকত। এখানে তাকে 
হত্যা করার চেষ্। পরিত্যক্ত হয়, আমরা ক্ষুগ্নমনে ফিরে আসি। 

মাদারীপুর মহুকুম! বিপ্রবী যুব আন্দোপনের একটি শক্ত ঘটি ছিল। অনুশীলন 
দল ও পূর্ণ দাসের দল এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এদের মধ্যে দলীয় 
বেষারেষিও ছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতি ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্ত অস্ত্র সংগ্রহ করত, ডাকাতি করে টাক] সংগ্রহ করত, অত্যাচারী 
পুলিস কর্মচারী ও ইংরেজ বাজকর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করত। এ-দলগুলির 
পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা ছু'রকমই চলতো । 

১৯১২ সালে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গে ১৪।১৫টি ডাকাতি ও পুণিস হত্যা বিধ্রবীরদের 
দ্বার! সংঘটিত হয়। গ্রেপ্তার হয় অনেক যুবক। কয়েকস্থানে অস্ত্দিও ধর! 
পড়ে । 

১৯০৫--১৯১১।১২ সালের ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক 
নৃতন এতিহ্‌ সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে তীব্র গণ-আন্দোলন জেগে উঠেছিল, 
আর আন্দোলনের প্রাণশাক্ত ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা । হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার জন্তও যথেষ্ট চেষ্টা হয়। আন্দোলনের শক্তিতে 
১৯০৯ সালে শানন সংস্কার ঘোষিত হয়, ১৯১১ সালে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' বহছিত হয়ে গেল। 
আন্দোলনের আংশিক জয়লাভ বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজের শক্তির উপর 
বিশ্বাস এনে দিয়েছিল, জনসাধারণের অন্তরে পূর্ণ জাতীয় শ্বাধীনতার ধ্যান-ধারণ। 
জাগ্রত করেছিল এবং তা অর্জন করার ভিত্তি ব্চনা করেছিল। ম্বাধীনতা 
আন্দোলনের এই পটভূমিকায় বিক্ষু মধ্যবিত্তদের তিনি করে বিপ্রববাদী 
আন্দোলন গড়ে ওঠে । সরকারী দমনপীন্ুনে জাতীয় আন্দোপন মন্দীভূত হয়ে 
গেলেও বিপ্রবীদলের সন্ত্রাসবাদী কাজ চলতেই থাকে । 

ভারতের বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে পরিবর্তন কর! হয়। বড়লাট 
“লর্ড হাডিগ্ত' খুব ঘটা করে ভারতের নৃতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করবেন-- 
ঝাজা-মহারাজার! হাতী-চড়ে বড়লাটের স্থসজ্জিত জুড়ি গাড়ির পিছনে শোভাযাত্রা 
করে চলেছেন, সশন্ত্র নৈম্বাছিনী রাজপথের ছুধারে পায়ে পা মিলিয়ে রণবাস্ের 
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তালে ভালে মার্চ করছে। উৎসব-মুখর দিল্লী, ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস,. 
অকল্মাৎ এক বাড়ির ছাদের উপরের শত শত দর্শকের ভীড়ের মাঝ থেকে এক 
বোমা পড়ে স্বয়ং বড়লাট সাহেবের স্থসজ্ছিত হাতীর উপর । বোম! ফেটে 
বড়লাট সাংঘাতিক রূপে আহত হুন এবং একজন গার্ড নিহত হন। পুলিস দর্শক 
শ্রেণীর উপর নির্মম অত্যাচার চালায় । শোভাযাজ। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বোম! 
নিক্ষেপকারীকে কিন্তু ধু'জে পাওয়া! গেল না । 

লারা ভারতে চাঞ্চল্য দেখা দের । পুপিস সারা উত্তর ভারতে জোর জুলুম 
কবে বোমার দলের সন্ধান করছে। বাংলাদেশেও পু'লস তৎপর হয়ে উঠেছে। 
প্রত্যেকটি রাজনীতিক কর্মীর ও সন্দিপ্ধ ব্যক্তির খোঙ খবর নিতে লাগলো । 
আমার নিজ বাড়িতে, আত্মীয়ন্বঙ্রনের বাড়িতে পু'লস আমার দন্বদ্ধেও নানা প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস করে সকণকে উত্যক্ত করছিল । কেউ উত্তর দিতে ছিধা করলে তাঁকে, 
গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো! হতো। পুলিস জুলুম তখন খুব বেশী ছিল, পুলিসের 
ভীতিও ছিল বেশী। 

বাড় থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে খুজে বার করার 
জন্য পুপিঘ উঠে পড়ে লেগে যায়। আমার এক মাম। থানার ভারপ্রাপ্ত দাঝোগ। 
ছিলেন,_-তার উপর হুকুম হল আম!কে যে-করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। 
নইলে চাকরী থাকবে না। আমি অনুশীলন দলের কাজে তখন উত্তরবঙ্গে 
ঘুরছিলাম, কে কাকে খুজে বার করে। তখন আরে! অনেক যুবক বাড়ি 
থেকে চলে এসে আত্মগোপন করে বিপ্লনী দলের কাজ করতেন । 

১৯১৩ সালের প্রথমভাগে ঢাকার পার্টি কেন্দ্রে আমি ঢাকায় ফেরারী 
বিপ্রবীদের এক ভাড়া কর] বাপায় ছিলাম । ছিলাম সাত-আট জন। চাল কম 
ছিল বলে প্রত্যেকেই কিছু কম করে খেতাম । সকালে গুঁড়ি খাওয়ার ব্যবস্থ। ছিল। 
রান্না-বান্না ও থালা-বাটি ধোয়া নিজেদেরই করতে হতো। পার্টি অবস্থ। 
শোচনীয়। সর্বক্ষণের কর্মী ও গৃহস্থ কর্মী মিলে সাঝ৷ পূর্ববঙ্গে একশ জনের বেশী 
হবে না। সমস্ত দেশ যেন অসাড়, রাজনীতিক চেতনা-লেশহীন, পুলিস শাসন 
দ্বিকে দিকে । রাজনীতিক আন্দোলন ও রাজনীতি নেতৃত্ব নিস্তেজ । বিপ্রবী্ঘলের 
কার্ধকলাপ চলছেই, নেতা ও কর্মীদের আশ! উদ্ম ও দৃঢ়গ্রত্যয় তাদের চালিত 
করছে। দিন আসবেই, এই তাদের কথা। এমন দুঃসময়ে এক ছুর্ঘটনার খবর 
পার্টি কর্মীদের মনে কিছুটা হতাশা ও উদ্বেগ এনে দিল। মৌলভী ঝাঁজাবের 
অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট গর্ভন সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে হোগেন চক্রবর্তা নিজেই 


বো! ফেটে মারা যান, সাছেব বেঁচে গেলেন । এই গর্ডন সাহেব দয়ানন্দ গ্বামীর 
অরুণাচল আশ্রমে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে পুলিস-ফৌজ নিয়ে চড়াও করে। 
আশ্রমবাসীর1 বাধা দেন, লাঠি-ত্রিশুদ চালান ; পুলিস গুলি চালায় । বিখ্যাত 
দ্বেশপ্রিপ্ন মহ্ক্রসিং গুলির আঘাতে মার! যান। আশ্রমবাী নরনারীর উপত্থ 
পুলিস বর্বর অত্যাচার করে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। যোগেন 
চক্রবর্তা নিজের বোমায় নিজে মারা যাওয়ার খবর এলে মামার একজন বলে 
৬ঠলেন--আমাদের এ কর্মপন্থা! বুঝ ভগবানের অভিপ্রেত নয়। নেতাদের দু 
প্রত্যয় দেখে ভার ভূল ভাঙে। 

কথাটা সে-সমক্ বড় রূঢ় শোনাল, কারণ কিছুদিন পূর্বেই অনুশীলন দলনেতা! 
মাখন সেন সশস্ত্র সংগ্রা়্ বিরোধী মনের জন্য দলত্যাগী হয়েছিলেন । পয়ে তিনি 
গান্ধীবাদী নেতা হুয়েছিলেন। 

য-হছউক সকল দুরবস্থা অতিক্রম করে অন্থশীলন দল আবার চাঙ্গ হয়ে 
উঠলো! ও ক্রমে বিশাল ও শক্তিশালী দল গঠন করে তুললো! । দুর্দান্ত ব্রিটিশ সিংহ 
এ দলের প্রভাব খর্ব করতে পারে নাই। ক্ষুদ্র চারাগাছটি যেমন সকল বাধ ঠেলে 
চারদিকের অনুকূল অবস্থার রস টেনে প্রকাণ্ড একটি মহীরুছে পরিণত হয়, 
অনুশীলন বিপ্রবী সমিতিও ধৈর্ধ ও কর্মকুশলতায় তেমনি বড় হয়ে উঠেছিল। 
বিপ্রবী যুবকগণ অতি সামান্য অতি তুচ্ছ অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে দঈড়িয়েছে। 
এয়ন এক সময় গেছে যখন শুধু বাইরের বন্ধুরাই নয়, দলের কর্মীরাও ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে কিনা কেউ কেউ তা সন্দেহ করতেন। 
দেশের মাটি উর্বর! হলে বিপ্রবের বীজ রোপণ কবে তাকে ফলানো। ঘায়। 
ইতিহাসের শিক্ষাও তাই। 

্বদেশী আন্দোলনের পরই ধার] বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীর 
বিপ্রবীর খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন এবং দেশের আদর্শস্থানীয় নেত৷ বলে জনপ্রিয় 
হয়েছিলেন তারা কেউ কেউ ফাসিতে ও গুলিতে মরেছেন, যার! বেচে আছেন 
তাঁরা জেলে ও দ্বীপাস্তরে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, 
হেমচন্দ্র দাস মানিকতলা বোমার মামলায় দপ্ডিত। অনুশীলন দলনেত] পুপিন 
দস ঢাকা-বড়যন্ত্র মামলায় দণ্তিত। পূর্ববঙ্গের নেতা নরেন সেন ও প্রতুপ গা্গুণী, 
মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্ধ প্রভৃতি সকলেই ইংরাজের কারাগারে বন্দীজীবন 
যাপন করছেন। অমৃত হাজরাও হ্বীপান্তরে নির্বাদিত। অরবিন্দ দেশত্যাগী। 
ছোট ছোট জেল! নেতারাও জেলে। নেতাদের অনুপস্থিতিতে কিন্তু দলের কাজ 


বন্ধ হয়নি। অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক কর্মীরা কাজের ভিতর দিয়ে জাত ও খ্যাত 
হয়ে উঠেছেন--দলের বিপ্রবী কর্মধারা বজায় রেখেছেন । গোপন দলেষ নেতার 
খ্যাতি তখনকার দিনে দলের কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার 
পর প্রকাশ হয়ে পড়ত তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা! । পূর্বতন নেতার৷ ধর! পড়ে 
গেলে পরবর্তাঁ পর্যায়ের নৃতন নেতারা পূর্বগামীদের অমমাপ্য কাজ সম্পূর্ণ করার 
দায়িত্ব নিতেন। পরাধীন দুর্গত সমাজে সংগ্রামী যুবকের অতাব হয় না। 
সরকারী অত্যাচারেই বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয়, নৃতন নৃতন কর্মী এসে দল পুষ্ট 
করে। 

১৯১৩ সালে ঢাকা থেকে আমাকে নাটোরে পাঠানো হয় । নাটোবে পার্টি 
দরদী এক বড় উকিলের বাড়িতে কিছুদিন থাকি । অনুশীলন দলের শ্রদ্ধেয় নেতা 
ব্রৈলাক্ চক্রবর্তী (মহারাজ ) উত্তর বাংল! সংগঠনের ভার নিয়ে ওখানে 
থাকতেন। তিনি আমাকে রংপুর জেলায় কুড়িগ্রাম মহুকুমায় সংগঠক হিসাবে 
পাঠান। ভিতর বন্দ থানার উলিপুরে থাকি এবং ঘোরাফেরা করে ছাত্র ও 
যুবকের গ্রাপ গঠন করি। পূর্ববঙ্গে বিপ্লবী যুবকর্দের যে কর্মোদ্দীপনা, ঝাঁজনী তিক 
চেতনা ও ষে সংগঠন দেখেছিলাম উত্তর বঙ্গে এসে তার তেমন পরিচয় পাওয়া 
গেল না। এ বৎসরের শেষদিকে কলকাতায় গিয়েও সংগঠন ছুর্বল মনে হয়েছিল। 
স্বদেশী আন্দোলন নিপ্রভ হয়ে গেলে পূর্ববাংলার বিপ্রবীরাই তেজোদ্দীপ্ত 
প্রাণম্পন্দনে বিপ্রবী সংগ্রামের পতাকা উধের্ব তুলে ধরেছিল। মহারাজের চিঠি 
পেয়ে কুড়িগ্রাম থেকে কলকাতা রওনা! হলেম- এই আমার প্রথম কলকাতা 
আসা। এর পূর্বে একবার এসেই ফিরে গিয়েছিলাম। 

১:১৩ সালে শীতের প্রারন্তে অতি প্রত্যুষে ঝাজাবাজাবে একটি বাড়ির গেটে 
প্রবেশ করতেই সশস্ত্র পুলিস আমাকে চ্যালেঞ্জ করল। আমি দৌড় দিলাম । 
ছু'তিনজন পুলিস আমার পিছনে ধাওয়। করায় আমি অন্ধকার গলিতে ঢুকে সরে 
পড়ি, বুঝলাম এ বাড়িতে তল্লাসী হচ্ছিল। দোতলার বাবন্দায় দাড়িয়ে আমার 
বন্ধুব। কি ধেন ইঙ্গিত করছিলেন। আমি বুঝতে না পেরে ভিতরে প্রবেশ করতে 
যাচ্ছিলাম । বিপ্রবী বন্ধুদের এক আড্ডায় ছুটে যেয়ে খবর দিতেই একজন সংবাদ 
নিতে এলেন, রাস্তার ভিড়ের যাঝে শুনে গেলেন ঘে, এ বাড়িতে বোম পিস্তলসহ 
একদল যুবক ধর] পড়েছেন। পুলিল এখানে বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার 
করেছে। পার্টির নেতা অন্ত হাজরা ও অন্ত চারজনের বিরুদ্ধে রাজাবাঁজার 
বোমার মামল! দাড় করানে! হয়। এদের কাছে আমার ঠিকানা! পেয়ে রংপুর 


৬ 


জেলার জুনাই ভাঙ্গায় আমার বাসস্থান তল্লাম করে 'স্বাধীনতাঃ শীর্ষক বাঁজ- 
প্রোহাত্মক পুম্তিক! পায়। রাজাবাজার বোষার মামলার ফড়ঘস্ত্রের সহার়করূপে 
( কো-কনসপিরেটর ) অভিঘুক্ত করার জন্ত আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়। 
আমি তখন পুলিসের নাগালের বাইবরে। নাম পরিবর্তন করে কলকাতাতেই 
কয়েক মান ছিলাম । বোম। তৈরি করার অপরাধে অমৃত হাজবা তীপাস্তর দণ্ডে 
দণ্ডিত হন। | 

আমরা কয়েকজন কলকাতার বাইরে বরাহুনগরে বাস! করে থাকি । মকলেরই 
নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, সকলেই দলের ভাল কর্মী। অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ স্থান বলে ওখানে বাস! নেওয়া হয়। তখন চারজন যাত্রী নিয়ে 
কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করতো-_-ভাড়া চার পয়মা করে। 

অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র ঢাকায় কলকাতায় তার প্রধান শাখা । এখানে 
বু ছাত্র, কর্মচারী ও বিভিন্ন রকম কাজে নিযুক্ত যুবক এই সংগঠনের অন্তত 
ছিলেন। বিস্ফোরক পদাথ ( ঢ%91051563 ) তৈরির মাপ-মশল!, পিম্তল- 
রিভলবার সংগ্রহ, প্রেসে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা ছাপ।নোর ব্যবস্থা কলকাতা থেকেই 
হয়। বাংল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের সঙ্গে ও উত্তর ভাতের বিপ্রবীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষে কলকাতাই স্থবিধাজনক স্থান । এখান থেকেই 
বাংল পু স্তকা “স্বাধীনতা ও ইংরাজী পুস্তিকা ধলবারুটি? ছাপিয়ে প্যাকেট তৈরি 
করে বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশে পাঠানো হতো! । একই নির্দিষ্ট তারিখে এ বিজ্োহ 
ভাবোদ্দীপক পুস্তকাগুলি বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। খবরের কাগজে সংবাদ বের 
হত-_“চট্রগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, সিলেট, গৌহাটি, কলধাতা, পাটনা, বেনারস, 
দিলী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে "ম্বাধীন ভারত? ও “লিবারটি'-কাগজ স্কুলে, কলেজে, 
মেসে, বাসায়, দেওয়ালে গত রাত্রিতে বিলি করা হয়েছে। তারপরই চলে 
খানাত্ল্ল।ম ও গ্রেপ্তারের ছিড়ক। সার] ভারুতের মানুষ বিপ্লবী দলের বিস্তার 
ও সংগঠন দেখে বিশ্মিত ও উদ্দীপিত হয়; ভাবে সমিতির সংগঠন কত বড, কত 
নিপুনভার সহিত তারা কাজ করে। কিছুকাল পর অকন্মাৎ আবার একদিন 
এরূপ নৃতন লেখ। পুস্ভক1 বিপি হয়। আবার ধর-পাকড়। এমনি ধারাই চলে। 
প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলনের নেতার প্রায় কেউই বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘোগাযোগ 
রাখতেন না। অতি গোপনে কারে! কারো সমর্থন ও সাহায্য প:ওয়। ঘেত। 
ভীতিই তার প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি দল সে লময় ছুর্বলভাবে 
বিশ্নবী দল গঠনকার্ধে রত ছিল । আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতার কাজ সহস্কে 
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ধুব বড় ধারণা পোষণ করতাম । এখানে এসে দেখি, কলকাতার রাজনীতিক 
জীবন ছন্নছাড়। হয়ে গেছে। অনুশীলন সমিতির ঘাটি পূর্ববঙ্গে ; উত্তর বঙ্গের 
সর্ব, নদীয়া, মুশিদাবাদ, খুলনাতেও সমিতির শাখ! বিস্তার হচ্ছে, আসামের বিভিন্ন 
জেলায় এ দলের কাজ ছিল। ক্রমে ক্রমে কলকাতাই পার্টির প্রধান কেন্দ্র হয়ে 
উঠে। কিন্তু অর্থসংগ্রহ দ্বার! সংগঠন শক্তিশালী করার জন্ত পূর্ববঙ্গের সুদখোর, 
রুষকের রক্তচোষা! ধনী মহাজন ও পাট ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ করাই তখনো 
ভরসা, বিভিন্ন জেলায় 'জেলা-সংগঠক' বা পরিচালক এবং বাংলার বাইরে বিছার 
ও পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে দলগঠনের জন্ত পূর্ববাংল1 থেকে বিশেষ করে ঢাকা থেকেই 
পরিচালক যোগাতে হুত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও অন্তন্থানের শিক্ষিত 
নিয্মধ্যবিত্তদের ভিতর থেকে অনংখ্য বুদ্ধিমান তেজদ্ী দৃঢ় বিপ্রবী যুবক বেরিয়ে 
এসেছেন। ক্রমে ক্রমে পূর্ববঙ্গের অপর জেলা হতেও অনেক কর্মী-বিপ্লবী রিক্রুট 
হয়ে এসেছেন। 

অনুশীলন পার্টি এককেন্্রিক পার্টি; এক কেন্ত্র হতেই সার! দেশের পার্টি 
পরিচালনা করার নিয়ম দীড়িয়ে যায় প্রথম থেকে। বিপ্রবীদপ্ধরে প্রয়োজনীয় 
নিয়ম-শৃঙ্থনা ও কেনের প্রতি আন্থগত্য এতেই বজায় থাকে । এখানে কোন 
উপদল হতে পাবে না-_পৃথক পৃথক পরিচালনা ও বিভ্রান্তি স্থট্টি করতে পাবে না। 
গ্রামের দিনে তারা একযোগে শক্রর বিরুদ্ধেও দাড়াতে পারেন। 

বরানগর থেকে রোজই কলিকাতায় যাই দেখাশ্ন৷ করার জন্ত | একদিন 
রৰি সেন ও আমি এক সঙ্গে স্ট্রাওড রে।ড দিয়েচলেছি। একজন ভদ্রলোক 
রবিবাবুকে গল! জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললেন, কি বুবিবাবু, কেমন আছেন। 
সঙ্গে একজন হিন্ুস্থানী জোয়ান । বিবাঁবু চোখ ইসার1 করতেই আমি বুঝে গেলাম 
এবং আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে অপর ফুটপাথে গেলাম। রবিবাবুকে 
আই, বি, ইনস্পেক্টার স্থরেশ ব্যানার্জী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বলিষ্ঠ 
কনেন্টবলটি বড়লোকের আর্দালীর মতে! বড়বাবুর সঙ্গে চলছে। রবিবাবুর 
মতে! ক্ষৃতিবাজ লোক খুব কমই দেখা যাঁয়। খুব সরল মন, হাসি-গল্লে সকলকে 
মসগুল রাখতেন। কাজে কর্মে উৎসাহ যথেষ্ট, বুদ্ধিকৌশলেও পটু । পার্টির 
সকলের প্রিয় তিনি। অন্তর্দলের লোকেরাও পারম্পরিক আলোচনায় ববি 
সেনকেই পচ্ছন্দ করতেন। বার বার জেলে গিয়েছেন, ফিরে এসে নৃতন উদ্যমে 
কাঞ্জ করেছেন এবং পার্টির নেতাদের মাঝে নিজের স্থান কবে নিয়েছেন। 

ৰাহুড্ক বাগানের একটা বাণায় একদিন প্রতুাষে দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ পুরুষকে 


দবেধি। পরনে প্যাপ্ট কোট চোখ উজ্জল । বুদ্ধিদীপ্ত মুখ । আমাদের নেতৃত্থানীয় 
কর্মীরা সকলেই তাকে সাদর সম্তঘধণ জানালেন। মনে হুল তিনি উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের কোন দৃর দেশ থেকে চন্দননগর হয়ে এসেছেন। পার্টির অনেক 
খবর দিলেন এবং একের খবর প্রিজ্ঞ/সা করে জেনে নিলেন । আকার-ইঙ্গিতেও 
কিছু কথা আদান-প্রদান হল ঘ! আমার বোধগম্য নয়। আমি বুঝেছিলাম তিনি 
একজন বড় নেত1 এবং পাঁগাব থেকে বাংলা দেশের পার্টির বড় বড় খবরগুলি সবই 
জানেন । হাসতে হাসতে নীতি নির্দেশক কথাও তিনি বললেন। আমাদের 
বন্ধুরাও হাপি মুখেই আগন্তক বিপ্লবী বীরকে বাংলার অবস্থ! সম্পর্কে তার ভূল 
ধারণা সংশোধন করে দিলেন। এক সঙ্গেই আমরা খাওয়া-দাওয়া! করলাম। 
আমাকে তিনি বেশী করে খেতে ও বেশী করে কার্জ করতে বললেন ; হাসিমুখে 
আমাকে যেন আদেশ দিলেন আর আমি শ্রদ্ধার সহিত কাজ কার ইচ্ছ। গ্রকাশ 
করলাম। এমন দীর্ঘ, খু ও বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক কমই দেখা যায়। তিনও ষে 
বাঙালী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল ন1। চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর 
আমাকে কথায় কথায় একজন জানালেন ইনিই রাসবিহায়ী বন্থ। দিল্লীতে লাট 
সাহেবের উপর বোম] পড়ার পর এর নামেই লক্ষ লক্ষ টাক! পুরস্কার সহ গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা বের হয়। তিনি এখনো! উত্তর ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অঠুশীলন 
দল পরিচালনা করছেন। শুনে খুব উৎসাহিত হলেম। এত বড় বিপ্রবীর সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য বই কি? 

দিলী যড়যন্ত্র মামলার তাঁকে প্রধান আসামী করেছে। চেহারায়, কথাবাতীয়, 
বুদ্ধি বৌশলে ও চাতৃর্ষে তিনি ঝড় দলের ধিপ্রবী নেতা হওয়ার যোগ্য তাতে কোন 
সন্দেহ নাই । চন্দননগর়ের বিপ্রখীদের সঙ্গে তিনি আমাদের যোগ স্থাপন করে 
গেলেন। বেনারসে অনুশীলনের ভারপ্রাঞ্ধ নেতা শচীন সান্তালের সঙ্গেও 
কাসবিহারী বন্থর যথেই পরিচয় 'ছিল। তিনি নিবিদ্বে লাহোরের দিকে ফিরে 
গেলেন অথচ তাকে গ্রেপ্চারের পুরস্কার ঘে।ষণায় তীর ফটে। শহরে, বাঞ্জারে, রেল- 
স্টেশনে ও প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া] হয়েছিল। 

স্থির হয় কলকাতা থেকে ফিরে যাওয়ার পথে রাজলাহী নাটোর দীঘাপাতিয়। 
ঘুরে আমাকে দিনাঞপুর যেতে হবে। লাঁপগোপা থেকে ল্টীমারে রামপুর 
বোয়ালিয়। যাই। বাজদাহী থেকে ঘোড়ায় টান। টমটম গা'ড়তে তখন নাটোর 
যেতে হছুতো!। বাজসাহী শহরে রেলপথ ছিল না। 

দ্বলের কাজের নির্দেশ নিয়ে এসেছিলাম কলকাতা কেন্দ্র থেকে । প্রত্যেক 
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স্থানেই একটি করে যুবক দল ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য কাজ করতো । 
শশ্বাধীনতা” পুস্তিকা বিতরণের জন্য সকল কেন্দরেই দিতে হয়। রাজদাহী জিলা 
সংগঠনের ভার নিয়ে থাকার মতে। কোন আশ্রয় স্বান ছিল না। কলেজ-হোস্টেলে 
ও মেসে গেস্ট, হয়ে ক*দিনই বা থাকা চলে। পুলিসের সন্দেহে পড়ার আশঙ্কাও 
আছে। 

অবশেষে ছবি বাধার দোকান খোলার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে একজন অভিজ্ঞ 
ছেলেকে আনা হয় । পার্টির টাকা দোকান চলতো। । দোকানদারীর আবরণে 
পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে থাকার উপায় বের করা! হুল এভাবে । আমি 
কিছুদিন এ-দোকানে বইলাম। প্রতি জেলাতেই জেলার কাজ পরিচালনার জন্য 
পরিচালকের থাকার একট] স্থবাবস্থা! করে নেওয়ার প্রয়োজন হত। আমর? 
সকলেই তো ছিলাম পুলিসের শ্রিকার। বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার মতো সাহসী 
লোক্ক কমই ছিল । তবে কেউ কেউ বিপ্লবী জেনেও ছেলে পড়ানোর জন্য গৃহ- 
শিক্ষক নিষুক করে ফেরারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতেন। বাড়িতে খেয়ে দলের 
কাজ করার মতো! পরিচালক ( অর্গানাইজার ) কমই পাওয়া ষেত। বাজসাহী 
কলেজের ছাত্র ও অন্তান্ত বন্ধুবা নিয়মিত অর্থ লাহাষ্য দিয়ে আমাদের দুজনের 
খোরাকী জোগাত। পূর্ব বাংলার ছাত্ররাই দলে তাবী ছিলেন, পরে বাজসাহী 
জেপাবর ছাত্র ও যুবকগণ দলে আসতে থাকেন । রাজাবান্ার বোমার মামলায় 
আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হওয়ায় আমাকে নাম পরিবর্তন করে নিতে 
হয়। কিছুদিন পর দিনাজপুর গিয়ে সে-নামও বদলাতে হল। আমাকে 
দিনাজপুর জেলার কার্ধভার অর্পণ কর! হয়েছিল। রাজসাহী থেকে দিনাজপুর 
চললাম। 

দিনাজপুরের বন্ধুর! আমকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তারা নাকি অনেকদিন 
থেকেই একজন লোক চাইছিলেন । তাই তারা আমাকে পেয়ে খুশী । দিনাজপুর 
জেলার পার্টি খুব দুর্বল ছিল। শহরে অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে দল। শহরের, 
বাইরে গ্রামাঞ্চলে রাঙ্জবংশী, পলিয়া ও সাওতালই সংখ্যায় বেশী । 

শিক্ষিত ভদ্রনোকর] প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এখানে বসবাস 
করছেন। স্থানীয় অধিবালীদের শিক্ষা দীক্ষা! অতি সামান্ত। দ্ব স্ব কৃষি,বা গৃহ- 
শিল্প নিয়ে সামান্ত আয়ে সংসার-যাত্র! নির্বাছ করেন। রাজনীতিক চেতনাও নাই 
চেতনা উদ্বন্ধ করার মতো কোন আন্দোলনেরও উদ্ভব হয় নাই দেশে। 
শিক্ষিতদেরও রাজনীতিক আন্দোলনের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। অহ্থশীলন 


রিগররী দূচক্র কৃষ্মাাই-এ অঞুনে স্বাধীনতা! আগ্াযেব.কথ! “বলে বঃদেখিকজার 
.€চতনা বিস্কার.ক্ঞ্জেন এবং ছোট হলেও এই জেলায় একটি বিপ্ররী ষংগঠন প্রতিষ্ঠা 
করেন.যার লক্ষ্য এরং রর্মপদ্ধতির চিস্ত! একই রকম.। কুয়কদের গ্ণ-আদ্দোখনের 
এচন্তা কারও মাথায় ছিল না| জমিদার ও মহাজনেরাই শোষণ ও শান করতেন 
পুলিস আদ্ের তারেদার হয়ে: অত্যাচার হারা .ক্লুষক সাধারণের শোষণের 
সহায়েতা করতো|।. : দ্বিনাজগুর শহরের একছ্বন উকিলের অর্থ সাহায্যে আমাদের 
ছ'জনের পোরাকী চলে েত।, তিনি দলকে সমর্থন করতেন এবং গোপনে 
গানীয় কাছকর্ষের পরামর্শ দিতেন । দু'জনের, মানে ২৫ টাকাতেই, কোন- 
পরকম চলো,-এই টাকাই, তিনি দিতেন. নাটোকেও, একজন বড় উল 
আম্ঠ্দের ধাকা-খাওয়ার .সাহাষ্য করতেন অকুষ্ঠিত চিত্তে। পূররঙ্গে এ রকম 
'স্বাহাষ্য ও আশ্রয় অনেক বেশী পায়! যেত। পূর্ববঙ্গের যোগ্য বিপ্রবী কর্মারাই 
উত্তরবস্ধের জেলায় জেলায় দল গঠন করতে আসেন। পরে উত্তরবঙ্গ থেকেই 
পরিচালক নেত। দাড়িয়ে ঘান। 


সংগ্রামী জীবন পথে 
১৯১২-১৩ সালে আমাদের অদূর ভ'বস্ততে বিশ্বাম করার আশাপ্রদ বৈপ্লবিক 
অবস্থা তেমন কিছুই ছিল না। তবু আমরা'অনেক অভাব, ছুঃখ কষ্টের ভিতর 
দিয়ে অক্সান চিন্তে কাজ করে যেতাম। অর্থাতাব, আশ্রয়ের অতাব তে ছিলই 
--দেশের পোকের চেতনা ও মনোবলেরও অভাব ছিল প্রচুর। লোকের কাছ 
থেকে সক্রিয় সাহাধ্য পাওয়া যেত খুবই কম। বিপ্রবীরা সত্যি কিছু করে উঠতে 
পারবে, এককম ধারণ। অনেকেরই ছিল না, কাজেই তাদের কাছে ঘেষতে ওয়ও 
পেত তারা । বিপ্রবীদলের কাজজের' প্রতি শিক্ষিতদের প্রশংসাভান ছিল কিন্তু 
তা সক্রিয় নয়।* বলা বান্ছল্য কিছু কিছু লোকের সাহাধা ছাড়া আমর] সমিতির 
' কাজকর্ম চালাতেই পারতেম না, কিছু অর্থ সাহাধ্য, অস্ত্র ও বিদ্রোহাত্মক, কাগজপত্র 
ফাখা, 'আশ্রয় দেওয়া, সংগঠনের কাজে বিভিন্ন লহবে ও গ্রামে নিয়ে ঘাণয়া 
-ইত্যা্দি কাজে অনেক পার্টি স্র্থক ছিলেন। "দলের কর্মীদের অসীম ত্যাগ ধৈর্ধ 
ও কষ্টসহিষুতা অবলম্বন করৈ চলতে হত'। * “কিছু নার যধ্যে কিছু, গড়ে তোলার 
সতী তাদেরসছিল। স্থার্ধীনতার সত্য ও স্ায়' আদর্শ কখনো বিফল হবে না 
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ঞ রকম একটা স্থির বিশ্বাস তার্দের চালিত করত। কর্মাদর্শের প্রতি একান্ত 
অনুরাগ থাকায় হ্বদেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মীরা পরমানন্দে সমস্ত ছুঃখ 
কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন । কোন ছুঃখকেই ছঃখ বলে মনে করেন নাই। 

প্রথমযুগে আমরা শুধু দেন্ধ ভাত থেয়ে বা একটি রুটি কিনে খেয়ে কতদিন 
কাটিয়ে দিয়েছি । শুধু একটি কম্বল স্থল কবে লীতের ঝাঁতে রেল-স্টীমারে যাতায়াত 
করেছি। উত্তরবঙ্গের শীতে সটাত্স্তাতে একতলা ঘর়ে কতকাল যাপন করেছি । 
মীতের গব্ম কাপড় বলে কোন ব্স্ত আমব ব্যবহীরু কন্সি নাই। অবশ্টু বাঙালীর 
ব্যবহৃত মোট। চাদর ( আলোয়ান ) ফেবাবী-ঘব-ছাঁড়। বিপ্রবীর1 প্রীয় সকলেই 
ব্যবহার করত। এ-সব অভাবের পীড়ন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পীড়িত 
কফবেনি। নিজ বাড়িতে থাকা কালেও বেশী আবামে ছিলাম না; সম্মানীয় 
্রাহ্মণ বংশের মর্ধাদীবোধট1 ঠিক ছিল কিন্তু আধিক অবস্থার দিক দিয়ে আমর 
ছিলাম নিঃঘ্ব। ব্যক্তিগত অবস্থার কথা বাদ দিলেও বিপ্লবের নামে, বিপ্লবী 
নংগ্রামের রোমা্টিক উদ্দীপনায় সৰলে সব কিছু বাধ! অস্থৃবিধা তুচ্ছ বোধ করত। 
ইংরেজ রাজত্ব শেষ করতে হবে, ভারত ম্ব'ধীন করতেই হবে-__এই ছিল 
অন্তরের ঝৌক। 

আমরা ছোট বেলায় পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া! রোগ বড় একটা দেখি নাই। 
উত্তরবঙ্গ খন ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি এঅঞ্চলে কাজ করতে 
এসে জরে আক্রান্ত হয়ে পড় । কাজের প্রয়োজনে বাজনাহী, নাটোর, বংপুর, 
দিনাজপুর অঞ্চলে ঘোরাধুবি করি, জরেও ভুগি, কুইনিন খেতে খেতে আমার 
মমস্ত কিছুই ধেন তেতে] হয়ে গিয়েছিল। নাটোর মহুকুমায় পাটুল গ্রামের 
কর্মীদের সঙ্গে দেখাগুন। করে ফেঠার সময় দুপুর রোদে পথ চলতে চল্তে কাপিয়ে 
জর এল-_পথের ধারে একট] বাবঙ্গাগাছের তলায় জর গায়ে শুয়ে পড়লাম। 
শীতে সর্বাঙ্গে কম্পন, কিছুক্ষণের মধ্যেই জর থুব বেড়ে ওঠে_তৃষ্জাস আম্থি 
হয়ে পড়ি। নিকটেই গর্তের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়! বর্ধার জলের শেষটুকু উপভোগ্য 
হয়েছিল যত রাঁজোর ব্যাঙের, তৃষ্ণার জাল। সইতে না পেরে উঠে গিয়ে দু'হাতে 
অগ্রলি পুরে সেই জলপান করে এসে আবার শুয়ে পড়লাম, বেলা শেষ হয়ে আসে, 
জরও সেরে যায়। ছুটে] কুইনিন পীল গিলে আবার উঠে গন্তব্য স্থানাভিমুখে 
রওনা হলেম। কোনদিন হয়তো! একজন ভদ্রলোকের বাদ্ধিতে একদিনের 
জন্ গিয়েছি, এমন সময় জর এসে গেল,_ একদিনের স্থানে সাতদিন বিছানায় 
পড়ে থাকতে হয়েছে। পকেট থেকে কুইনিন বার করে খেয়েছি। জরে পড়ে 
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নিজেও যন্ত্রণা ভোগ করি, অপরকেও দুঃখ মন্ত্রণ। দিই। কোন কোন বাড়িতে 
অন্থথের সময় অপরিচিত মা বোনদের কত আদর ঘতু ও শুশ্রাঘ! পেয়েছি, তা 
আজও আমার স্বতিতে ভেমে ওঠে। এমনি করেই কত মাস ও বতলর চলে 
গিয়েছে । ম্যালেরিয়ায় দেহ ভেঙে দিয়েছে বটে--মন ভাঙতে পানেনি। মন 
ছিল ম্বাধীনতা-সংকল্পের ই্পাতে গড়া । আদর্শের উদ্দীপনায় মুড়ে পড়ার মতো 
ফোন হুর্বলতা মনে স্থান পায় নাই। ম্যালেরিয়া কিছুতেই সারছে না দেখে উত্তর 
বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত বিপ্রবী নেতাকে লিখেছিলাম £ 

দাদ এ-অঞ্চলে স্বাস্থ্য আব টিকছে না, কি করি বলুন তো? 

উত্তরে তিনি লিখলেন,_-কিছুই করার নেই। অহ্থথের প্রতিকার চিকিৎনা 
ও কতকগুলি স্বাস্থ্যনী(ত পালন কর৷ ছাড়া আর কিছুই নেই। ইংরাজেরা কোন্‌ 
সুদূর দেশ থেকে এসে আসামের জঙ্গলে বাণিজ্য বিস্তার করছে, ধর্মপ্রচাব করছে 
_ কত দুর্গম স্থানে প্রবেশ করে লুঠের ব্যবসা! চালাচ্ছে; কালাজরে ম্যালেরিয়া 
ভোগেও তারা। মরে মরেও এশিয়া আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার করতে তার! 
কুষ্ঠিত হয়নি। তোমরা কিন পূর্ববঙ্গের বাইরে বিপ্লবী দল করতে ঘেতে ভয় 
পাও, এখানকার স্বাগ্থ্য খারাপ হতে পারে, তবু এখানে থাকতে হবে, কাজ করতে 
হবে, রোগের সঙ্গে লড়াই করে করেই দাড়াতে অত্যাম করতে হবে। সকলেই 
এসে ম্যালেরিয়ায় ধরলেই পালাতে চায়, অসামেও কালারের ভয়ে একজন ঘেতে 
চায় নাই, তবে এখানে থাকবে কে? বিপ্রশী মংগঠন গড়ে তোলা, বিস্তার করার 
দায়িত্ব নেবে কে? বাংলায় ও আসামে বিপ্লবী চেতন জাগাবে কে? নকলরকম 
প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এখানে থেকে বিপ্রীদ্দের ভিত্তি শক 
করতে ছবে। চিঠি পড়ে আমি বিশ্বিত, কিন্ত উদ্দীপনাও পেলাম খুব। 

জেদ করলাম-__-এখানে তো থাকবই স্বাস্থাও ভাল করে তুলতে হবে । এরপরও 
আমি উত্তরবঙ্গেও ছিলাম ম্যালরিয়ায়ও ভুগেছি। কুইনিন সর্বদ! পকেটে নিয়েই 
ঘুরতাম-_ক্রমে ক্রমে ম্যালেরির। ছেড়ে গিয়েছিল ? কন্ত স্বাগ্থ্য কাছিল করে দিয়ে 
যায়। বস্তত পূর্ববঙ্গ থেকেই পরিচালনক্ষম কর্ম পাঠিয়ে প্রথম যুগে উত্তরবঙ্গে, 
আনামে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে বিপ্রবী সংগঠন বিস্তার করা হত-_ব্রদ্মদেশেও 
পূর্ববাংলার বিপ্লবীরাই দলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তা যুগে স্থানীয় কর্মীরাই 
্ব স্ব এলাকায় বিপ্রবী গুপ্ত নমিতি পরিচালনা করতেন । 

অনুশীলন দলের শ্রদ্ধেয় নেত। “মহারাজ-”এর গুরুতর অন্থ হওয়ায় ডাক্তার 
গঙাকে কিছুদিনের জন্য সাগর পারে হাওয়] পরিবর্তন নির্দেশ দেন। তারই সঙ্গে 
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থাকার জন্ক এবং নিজের স্থান্থ্য ভাল করার জন্ত আমান প্রতি তার সঙ্গে থাকার 
নির্দেশ আসে। আমি মহারাজের সঙ্গে পুরীর “হ্বগন্থারে ও তৃবনেশ্বরে কিছুকাল 
ছিলাম। উড়িস্যার ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে কথা বলেও “স্বদেশী” কাজের দিকে 
কিংবা গুপ্ত বিপ্রবী সমিতির দিকে তখন তাদ্দের আকৃষ্ট কর। ঘায়নি। 

ভূবনেশ্বরে থাকাকালে ১৯১৪ সনের ৪ঠা আগস্ট বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হয়। 
আমর] বাংলায় ফিরে যাই। একদল রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর মতো! আমাদের 
জীবন। অর্থাভাব লেগেই ছিল কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন খুবই সামান্য, 
অতি সাধারণ খাওয়া-পরাতেই আমর? সন্ত ছিলাম। ডাল-তাত বা দেদ্ধভাত 
হলেই খুশী, কখনে! মাছের ঝোল । সকালে দু'এক পয়সার মু'ড় অথবা ছাতু দিয়ে 
জল থাওয়!। চ] বিড়-সিগাবেটের কোন বালাই ছিল না_-পানও না। 

কলকাতায় তিন চার পয়সার মুড়ি ও বেগুনী, কখনো বা মুণ্ড়-মুড়কি বিপ্লবীদের 
প্রাতরাশ। জল-খাবার খরুচ জন প্রতি ছু'পয়সা, হোটেলে ভাত খেতে খরচ মাঞ্জ 
ছয়টি পয়স!। বিপ্লবী দলেয় কর্মীরাই নয় শুধু নিম্নবিত্ত লোকেদেরও খাওয়া! খরচও 
প্রায় একই রূপ। টাকা ছাতে থাকলেও দলের কর্মর1 সাধারণ প্রয়োজনাতিরিক্তু 
এক পয়সাও ব্যয় করতেন না এবং কোন রকম বিলামিতার ধারেও যেতেন না। 
দিনাজপুরে থাক1 কালে ওথানকার ভারপ্রা্চ ছুজন কর্ম দু'তিন দিন দিনাজপুরের 
বিখ্যাত কাটারীভোগ চালের ভাত খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারে নাই। 
যুক্তি ছিল, শুধু মোট] চালের ভাত খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে, তার জন্তে 
মাঝে মাঝে সরু চাল খাওয়] দ্রকান্র। টাক] খবচ হুত সংগঠনের কাজে 
যাতায়াতে, তার চেয়েও বেশী খরচ হত অস্ত্র সংগ্রহে ও বোমা তৈরির আজপরগাম 
কেনায়। 

"আনন্দম১* এঁতিহাসিক উপন্তাসের “গস্তানর্ল” দেশোছার ব্রতে স্ত্রী-পুত্র 
বাড়িঘর সর্বন্থ ত্যংগ করার সংকল্প নিয়েছিল। সেদিন ঘখন এদেশে জাতীয় চেতন 
তেমন উদ্ব,দ্ধ হয় নাই--সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিতবা স্বার্পরতায় ও ভীরুতায় 
আচ্ছন্ন, সঙ্জন ব্যক্তিবা আশ্রম জীবনের নিরাপদ আশ্রয়ে জনগণের শ্রদ্ধা সন্মান 
এবং বিত্ত সম্পদ লাভ ক্ষরছেন তখন মুষ্িমেয় ধিপ্লবী দলের লোক সাধু সন্স্যাপীর 
মণ্তো সর্বত্যাগী না হলে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। রাষ্ট্র বিপ্রবের 
মহান আদর্শে দেশের লোকের মন আকৃষ্ট করতে পারতেন না। প্রথম যুগের' 
বিপ্রধী দলের কর্মীর জনসেবার কাজেও সকলের আগে থাকতেন। রোগীর 
শুঞ্রষ মুতের সৎকার, মেলায়, দ্বানযাত্রায় ও তীর্ঘস্থানের ভীড়ের মধ্যে শৃঙ্খল, 
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বিধানের কাজও তারাই এঁকাবদ্ধ হয়ে করতেন। ক্লাব, পাঠাগার এবং ব্যায়ামের 
আখড়াতেও এ দলের লোকেদেরই প্রভাব । 

এক্কপ কাজের মাধ্যমে তারা দলের কর্মী সংগ্রহ করতেন (রিক্ুট )। 

১ ১২-১৩ সালে বাঙলা দেশের অনেক বিপ্রবী যুবক বর্ধমানের বন্তায় রিলিফের 
কাজ করতে গিয়েছিলেন। বস্তায় ভালমান পোকদের উদ্ধার করা, বন্য! 
অধিবাসীদের খাগ্য-বন্ত্র বিতরণ করা, রোগীদের উষধ দেওয়া, ইত্যাদি কাঙ্জগে জলে 
হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে যেতে হত। শত শত নরনারী শিশু, গৃহহীন অঞ্জহীন 
বস্্রহীন ও জলে দীড়িয়ে যার1, তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ কব] বিপ্রবীর] একাস্ত 
কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ দলের লোকই আবার বিভিন্ন জেলা থেকে চাদা 
সংগ্রহ করে বন্যা পীঁড়িতদের সাহায্য পাঠাতেন। বর্ধমানের বন্তা সাহায্যের 
আন্দোলন বাংলাদেশে একট] জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। বিপ্রবী দল এবুই 
মধ্যে সংগঠন বিস্তারের স্থযোগ করে নেয়। বর্ধমানের বন্যায় রিলিফ কাধে ধার! 
বিভিন্ন জেলা থেকে যোগদান করেন, সরকারী পুলিস পরে তাদের নাম-ধাম টুকে 
বাখে। কুড়িগ্রামের সংগঠন কার্ধ ছেড়ে আমার যাওয়ার নির্দেশ পেলাম না। 
বামকুষণ মিশনও সেবাকার্য-নিরত এই যুবকদের সঙ্গে সর্ব সংশব ত্যাগ করে। 

পুলিসের উৎপাতে দলের লোকদের চালচলন পরিব্তন করতে হয়। 

পথ চলাকালে জামা-কাপড় দুরস্ত থাকা, চুপ আচড়ানো৷ ও জংশন স্টেশনে 
সিগারেট মুখে থাকলে টিকটিকি পুলিসের সন্দেহ পড়ত না। এর পূর্বে তাদের 
সাদদানিধ1 চলন দেখে সুলিস বুঝে নিত এরা শ্ব্দেশী দলের লোক। 

১৯১ সাপের মাঝামাঝি ২৬ জন পাক] অভিজ্ঞ প্প্রিবীকে নিয়ে বরিশাল 
ষড়ঘন্ত্র মামলা দায়ের হয়। এর পূর্বে ঢাকায় এক ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রের ঘর 
তল্লাশী করে পুপিস বন্থ কাগজপত্র এবং বন্দুক-রিভলভারের কাতৃর্জ পায়। 
ডাকাতিতে সংগৃহীত অলঙ্কারও পায়। ম্যাজিস্ট্রেট-নন্দনও ধর! পড়ে রাজস:ক্ষী 
হয় এবং বরিশালের খবর কিছু কিছু বলে দেয়। 

বরিশাল ষড়ঘন্ত্র মামলা মানে ইংরাজ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়ঘন্ত্র। 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির বরিশাল শাখার সভ্যর৷ এই ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত। 
বিপ্লবী নেতা রমেশ আচার্ধ এ দলের নেতা | বিপ্লবী ও বিপ্রবী-দল সমর্থকদের 
প্রিয় এই নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় ঢাক ও বরিশাল জিলায় চাপা বিক্ষোভ হয়। 

কয়েক মাস অবধি এ-মামল! চলে, মামলার শেষে যথারীতি দীর্ঘ কারাদণ্ডের 
বায়। নেতা রমেশ আচার্ধের বারে! বৎসর কারাদণ্ড হয়। এক একটা যড়যন্ 


মামলায় দেশে বেশ চাঞ্চল্য হত । ভয়ের চেয়েও বেশী হত ইংরাজ বিরোধী কাধে 
উৎসাহ সঞ্চার। দপ্ডাদেশ হলে বিদ্বোহভাবোদ্দীপক শত শত পুস্তিকা বিতরণ 
করে বিপ্লবীর ত্যাগ ও বীরত্বের উল্লেখ কর! হত। ম্বাধীনতার জন্ত অত্যাচারী 
ইংরাজ সরকারের কারাদণ্ড তো তুচ্ছ, মৃত্যুদণ্ডও মাথা! পেতে নিতে হবে। 
বরিশাল জেলার কর্মী ও নেতারা জেলে গেলেন ভার মধ্যেও কয়েকজন পুলিসের 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে সরে পড়েন । তার্দের ও আরে! নতুনদের অক্রাস্ত চেষ্টায় আবার 
দল গড়ে ওঠে, বিপ্লবী দল নিঃশেষ করা যায় না। স্বাধীনতার তাগিদে দল গড়ে, 
শক্তিশালী হয়-_রাষ্ট্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলে। 

১৯১১, ১২ ও ১৩ সালে বিপ্লবী সমিতিগুলি পূর্ববঙ্গের জিলায় জিলায় তাদের 
গোপন সংগঠন চালিয়ে যায় সংগঠন বিস্তারের জন্য টাকার প্রয়োজন ) 
ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ দ্বার! টাকার চাহিদা! মেটানো হত। আবার দল গঠন 
ও ডাকাতির জন্ত পুলিসের উৎপীড়ন অত্যাচার ও গ্রেপ্তার চলত। গ্রেপ্তারের 
পর থানা হাজতে বাজবন্দীদের উপর অমানুষিক মারুধর, লাঠি পেটা, জুতো 
পেটা, গায়ে সই বেধানো, হাত-কড়ি দিয়ে ২৪ ঘণ্টা দাড় করিয়ে রাখা, না খাইয়ে 
না ঘুমোতে দিয়ে দিনের পরব দিন বসিয়ে রাখা! এবং আরে] নানাবিধ অত্যাচার 
চলিত। পুলিসের গুধুচর দলের লোকের সন্ধানে স্বুলে-কলেজে, আত্মীয় হ্বজনের 
বাড়িতে, অফিসে ক্লাবে ও মেসে, যেখানে সেখানে হানা দিয়ে লোকের জীবন 
বিড়স্থিত করে তুলত । বিপ্লবী! এ সব পুলিস কর্মচারীদের বেছে বেছে এবং তাদের 
পশ্চাদ্দরণকায়ী গুপুচরদের গুলিতে হত্যা করত। বিপ্রবীদ্দের কর্মকুশলতা 
এবং জন সমর্থনের ফলে প্রায় কেহই হাতে হাতে ধরা পড়ত না। গভর্নমেন্ট 
অনেক চেষ্টা! করেও, দমন-মূলক আইন-কানুন বিধি বিধান জারী করেও বিপ্রবীদল 
নিষ'ল করতে পাবে নাই । 

ইংরাজ গভর্নমেন্ট মিন্টো-মলি শাসন সংস্কান দিয়ে প্রথমে দেশের লোকের 
অসন্তোষ দুর করার চেষ্টাকরে। কিছু লোক খুশী হয়। তারপর আবার বঙ্গ ভঙ্গ 
বৃছিত করে দ্বিধা বিভক্ত বাংল! দেশ এক করে দিয়ে বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহ 
আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে, তাও ব্যর্থ হয়। যদিও ওপর তলার 
রাজনীতিক নেতারা ওতেই আন্দোলনের সাফল্য দেখে ইংরাজের সঙ্গে নহধোগিতা 
আরম্ভ করেন। বিপ্রবী দল ইংরাজ শাদন উচ্ছেদ না করে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন 
না করে কিছুতেই তাদের সংগ্রামী আদর্শ থেকে এতটুকু টি হবে না,-এমনই 
তাদের দৃঢ় সংকল্প । 
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বন্ধ নেতা ও কর্মী জেলে স্থীপাস্তরে বন্দী হয়ে গেছেন, ফাদিতে মরেছেন। 
নতুন নতুন কর্মী এসে তাদের অদমাপ্ত কাজ শহস্তে করার দারিত্ব গ্রহণ করেছেন। 
দেশের সাধারণ লোক বিপ্লবী দলের সমর্থন করত, তাদের সাফল্য কামন1 করত। 
যতই দিন যেতে লাগল, ধতই সরকারী অত্যাচার চলতে লাগল, ততই 
জনসাধারণের ভিতর থেকেই দলের প্রতি সাহায্য ও লমর্থন বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 


কত লোক বিপ্রবীদের সাহায্য কর! বা আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কারাদ 
মাথায় পেতে নিয়েছেন । 


নিজেদের নিক্ষিগ্ড বোমার টুকরায় নিজের! অ.হত 
১৯১৩।১৪ সালে দল গঠনের কাজে উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে যাতায়াত করি। 
বিশেষ করে প্রথমে বাঁজসাহী ও নাটোকেই আমার কাজ ছিল। রাজসাহীতে 
ছাত্ররাই দলের বড় শক্তি; নাটোর, পাটুল ও পুঠিয়াতে ছাত্র ছাড়াও দু'জন করে 
শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের দলের সঙ্গে যোগ রাখতেন এবং লাহাধ্য করতেন। 
পুঠিয়া রাজবাড়িতে এক যুবক তার কক্ষে আমাদের আশ্রয় দেয় ও ঘরে যুবকদের 
নিয়ে গোপন বৈঠক হত। আঁমি রাজসাহী থেকে টমটম চড়ে পুঠিয়! 
রাঁজবাড়িতে বৈঠন্ক করতে ঘেতাম। রাজবাড়ির বতীব্যক্তিরা তা জানতেন ন। | 
ইংরাজ রাজের অনুগত রাজপরিবারের ভিতরেই যে বাজবিদ্রোহের বীজ বোনা 
হচ্ছে তা কেহ অন্যান করতে পাবে নাই । এখানেই মোহিত মৈত্র নামে এক 
যুবক বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষ1 নেয়, এখানে এই যুবক বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের কাজে খ্যাতি 
অর্জন করে পরিণত বয়সে 'কমিউনিজম”-এর দিকে আকুষ্ট হয়ে পড়েন । এবং 
লেখায়, বক্তৃতায় ও কাজে বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ৰাংল! সাপ্তাহিক দেশহিতৈষীর সম্পাদক্ক হন। 
রাজসাহী কলেজের কলেঙ্গ প্রাঙ্গণে ছাত্রগণ ব্যায়াম চর্চা করতেন; আবার 
ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে শ্বাধীনতা লাভের জন্য সণ লড়াই করার 
কল্প নিতেন। | 
১৯১9 সালের প্রথম তাগে আই. বি. পুপিসের ইন্ন্পেক্টার নৃপেন ঘে!বকে 
চিৎপুব-শোভাবাজার মোড়ে ট্রাম থেকে নাম মানত ছু'তিন জন তদ্র যুবক রিভল, 
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বারের” গুলিতে হত্যা 'করে-।: একজন পুলিপ গার্ড তীদৈর'অনুসরণ ফরভৈগঠিয়ে 
গুলি খেকে বকে : উঞ্দন: গ্যাপের আলোকে অসংখা লোঁক' অবাক হয়ে দৃশ্য" 
দেখে। : সোরগোলের ' অধ্যে এক খুধককে দৌঁড়তে দেখে বান্তীর পুলিস ভাঁঝৌ 
ধরে ফেলে। রিভলভায় ছিল 'তাঁর হাতে।: ছহিকোর্ট 'দেসনে ' তাব্ষি' বিউার। 
হয়।. কলেহজর ছাত্র নির্গল বার জুরীদের মতৈ নির্দোষ সীব্যন্ত হয় । জজ সাহেক: 
জুরীদের সঙ্গে একমত হতে ন1 পেরে নির্মলের পুনবিচারের আদেশ দেন। এবাঘু" 
জুন্বীযা আসামীকে নির্োষ 'বলেন । তৃতীয়,বাধ বিচাযের কথ! হয় । . দেশর 
লোক চঞ্চল ও অনঙ্তষ্ট হয়ে বলতে লাগলো- ছেলেটাকে ফাঁনিতে লটফীবার জন্ট 
ইংরাজ গভর্নমেন্ট ও তাদের জজ সাহেব খুবই ব্যগ্র। এ মামলায় দেশে খুব সাড়া 
পড়ে এবং ইংয়াজ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী বিক্ষোত দেখে ইংরাজ 
সরকার নির্যলের বিরুদ্ধে মামল। উঠিয়ে নেয়। ব্যারিস্টার নর্টন সাহেবের জেরায় 
নির্ষপ নির্দোষ প্রতিপন্ন হয় বলে: দেশে ন্ট সাঁছেবের হুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । 
নির্মল রায়ের মামলা সমগ্র বাংলায়. চিত্ত আকুষ্ট করেছিল। এই বত্মবের 
মধাভাগে চট্টগ্রামের রাজপথে গুলিলের গুধচধ সন্তযেন সেনকে গুলি করে গুত্য। করা 
হয়। বিপ্রবী দলের প্রাক্তন সভ্য রাম দাস পরে পুলিসের গুপ্তচর হয়। বিপ্লবীতা 
ত'কে ঢাক! নদীর তীরে অসংখ্য লোকের মাঝে গুলি করে হত্যা করে। 


এ-ছাড়া আরে অসৎ লোককে হত্যা করে দেশপ্রোছিতা যে গুরুতর অপরাঁধ- 
জনক কাজ সে সম্বদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে দেওয়া হয়। বড়যগ্ত মামলার 
যাজসাক্ষী হয়ে দলের লোকের বিরুদ্ধে সকল কথা! কোর্টে বলে দেওয়া, দল ছেড়ে 
টাকা খেয়ে পুলিসকে নিয়মিত খবর দেওয়া, দলের কর্মীদের পিছনে পিছনে 
অন্রসরণ করে গুপচবর বৃত্তি করা, গুপ্ত5রদের পরিচালক ও বুদ্ধিদাত পুলিদ কর্মচারী 
আব! সকলেই দেশদ্রোহী, ইংবাজের অন্ুচর । বিপ্রবী দলের বিরুদ্ধে ইংরাজ 
অফিসাবগণ এই সব ভীরু অর্থলোতী নিকষ্ট ধরনের লোকদের নিযুক্ত করতো] । 
বিপ্লধীরা এই সব ছুফ়্ৃতকারীদের বেছে বেছে গুপি করে হত্যা করত। দেশের 
লোক এতে অধুগ্রী হত নাঃ নিহত ছলে বলত “যেমন কর্ম তেমনি ফল । শহরের 
প্রকাশ্য স্থানে এই' সব হত্যাকাণ্ড ঘটলেও কোথাও কেহ ধরা পড়ে নাই। সরকারী 
অভিযোগ ছিল জনসাধাঁঃণ পুলিসের সঙ্গে সহায়তা করে না। এ অভিযোগ সত্য, 
বিপ্লবীদের কাধকলাপের প্রতি লোকের সমর্থন ছিল। 
:, ৯৯১৪ দালের"ঠী 'আগ ইউরোপে ক্ষমতালোভী বড় বড় সাশ্রাজাবাদী 
পবীতধালির-ভানদ কী বৈধে আন? .স্ইহাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী 
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ছই বিরোধী পক্ষের ছুই প্রধান শক্তি রণক্ষেতে পরম্পরের সম্মুখীন হুল। 
তখন ভারতের বিপ্রবী্ যে বিদ্রোহের আয়োজন করে সে কথা পরে লেখা 
হবে। 

যুদ্ধ ঘোষণার সময় আমরা! কয়েকজন পুরী-ভূবনেশ্বরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য 
বাস করছিলাম । 

আমি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে ফিরে যাই। মহারাজ অনেকট] ভাল হয়ে 
ফিরে এদেছেন কলকাতায় । তিনি পার্টির নেতা) যুগের পটভূমিকায় অন্শীলন 
বিপ্লবী সমিতির ঘ1 করণীয় তিনি সেই কাঁজেই উদ্যোগী হলেন। দিনাজপুর জেগ। 
থেকে আমাকে মালা জেলার ভার গ্রহণের নির্দেশ আসে। মালদছে আমার্দের 
সংগঠন তখন ভাল ছিল। 

একজন বিচক্ষণ পরিচালকেরও নাকি দরকার ছিল। মহানন্জী নদীর তীরে 
বসে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ও ম্বাধীনতা সংগ্রাম লঙ্দ্ধে আলোচনা 
করি। প্রতিধিন যুবকদের কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্তু উদ্দীপনা যোগাতেম। 
প্রতিদিনের যুদ্ধের খবর চাঞ্চল্য নিয়ে আসে। খবরের কাগজ পড়ার ধুম পড়ে 
গেছে মালদছের সর্বব্র। মালদহ জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছেলেগুলিই 
আমাদের দলে ছিল। বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিরোধী ছিলেন। 
জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্লোন্নতির গ্রচেষ্টাই ওর! প্রকৃত দেশের 
কাজ ফ্নে করতেন । 

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের কাছে গৌণ । ছাত্রদের কিন্ত সংগ্রামেই 
গুঁংস্ৃক্য ছিল। রা'জসাহী 'কলেজে পড়ার সময় দেখেছি অধিকাংশ ছাত্রই মুক্তি 

গ্রাম ব্যতীত জাতীয় উন্নতির অন্ত কোন সংজ্ঞা মানতে ব। গ্রহণ করতে চাইতেন 

না। সশগ্ধ বিপ্লববাদীদ্ধের তারা সমর্থন করতেন। 

তবে সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। ছু'একদিনের জন্য রিওলভার 
রেখে দেওয়! কিংবা কোন পলাতক বিপ্রবীকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি 
করতেন ন1। বাষ্ট্র ও সমাজের ধারণ। ছিল অনেকট। মধ্যযুগীয়? গ্রগতিশীল 
বুজজোয়া চেতনাও তখন এখানে আসে নাই। অধ্যাপকগণও খিশ্ববিষ্তালয়ের 
শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন মাত্র । মাঁলদহে কাঁজ করার সময় শহরে ও গ্রামে অনেক 
যুবককে দলে ভিড়ানো সম্ভব হয়। 

কাজ ভালই চলছিঙগ এমন সময় এল কলকাতায় ঘাওয়ার আহ্বান। 

মাল্দছেও অন্তান্ত জেলার মতো মধ্যবিত্ত তদ্রলোকদের মধ্যে ইংবাজ অধীনতা 


৪৪৯ 


বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। এই পেটিবুর্জোয়ার ছেলেরাই বিপ্লবী ফড়যন্তরেক 
উৎসন্বরূপ। 

কলকাতা মুদলমান পাড়া লেনে একটি কাজে ('এ্যাকশন' ) অংশগ্রহণের জন্ক 
এখানে আমি ১৯১৪ মনের নতেম্বর মাসে। 

এক জবরদস্ত শত্রুকে নিধন করতে গিয়ে আমর! নিজেরাই আহত হই । আই 
বি পুলিসের ডেপুটি স্থপারিপ্টেডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করার উদ্দেশো তার 
বৈঠকখানায় ছুটি বোম! নিক্ষেপ করা হয় ২৫শে নতেম্বর। দেহরক্ষী হেত 
কনেস্টেবল গুলিভর! পিস্তল হাতে দাড়িয়েছিল ছুয়ারের সম্মুখে মরল কিন্তু সে-ই 
আগে। বিপুল শব্দে বোম! ছুটি পর পর ফাটল -ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, 
আসবাবপত্র সব টুকর! টুকরা হয়ে গেল। সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠল। তিনজন 
গুপ্তচর বৈঠকখান1 ঘরে আহত হয়ে অজ্ঞন--উপরতল। থেকে মরণের আর্তনার্ 
উঠল। যাকে উদ্দেশ্য করে বোম! নিক্ষিপ্ত হল তিনি মুহুর্তপূর্বে*চেয়ার ছেড়ে 
উপরে উঠেছিলেন। দোতলায় উঠবার পথে পিঁড়িতে জ্যান্ত অবস্থায় স্বামীকে 
দেখেই স্ত্রী নাকি কেঁদে বললেন “ওগে! এবার চাকরী ছাড়। কাজ নেই আমার্দের, 
বড় চাকরীর গৌরবে । আমর! আহত দেহে ছুটে যাই। 

আমাদের নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরা প্রতিক্ষি্ধ হয়ে আমাদেরই দেহে বিদ্ধ হয়। 

বোমার বিকট শব্দে ব্থ লোক ব্রাস্তায় ভীড় করেছে। তাদের জিজাসা,_ 
হ্যা গা, এ কিসের শব? তোমর! দৌড়াচ্ছ কেন? ভ্রুতপদ্দে চলতে চলতে 
বলি, 'দেখতে যাই কোথায় কি হল” হ্ারিঘন রোডের উপর উঠতেই, কে বলে 
উঠল, জার্মানী বোমা মেরেছে নিশ্চয়, এ তারই আওয়াজ, কেউ কেউ আকাশের 
দিকে তাকিয়ে দেখছে । কিছু না দেখে বলছে ডায়মগ্ডহারবারে জার্মান জাহাজ 
থেকে বোমা মেরেছে - এ তারই শব । 

তু্দাস্ত কুখ্যাত বসন্ত চাটাঞ্জি এবারও বেঁচে গেলেন, এর পূর্বে ঢাকায় তাকে 
হত্য। করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল-_এবারও তাই। তৃতীয় বারের চেষ্টা ব্যথ 
হয় নাই। সে কথা পরে। 

বোম] মেরে ছুটে যাওয়ার পথে প্রেনিডেন্সী কলেজের ছাত্র অক্সফোর্ড মিশন 
হোস্টেলের নগেন্দ্রনাথ মেনগুধ্য আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন ।, 

আমার হাতে পায়ে ও বুকে ছিটকে আসা বোমার টুকরার রক্তাক্ত ক্ষত 
জামাকাপড়েও রক্কের চিহ্ন। 

হারিষন বোডের উক্দ্রধ আলোতে রাস্তা পার হতে পারছি না। বহ 


লোকের কৌতুহল দৃষ্টি এড়িয়ে যাই কেমন করে। হাতে আছে রিভলভার। 
তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার । বোমার বিপুল আওয়াজে বাস্তায় ব্লোক 
ঈাড়য়ে গেছে। লোক যত বাড়তে লাগল ততই বেশী স্থষোগ বুঝা গেল। 
ভীন্ের মধ্য রাস্ত। পার হয়ে গলির মৃখে গিয়ে পড়লাষ। প! থেকে বক্ত ঝরছে 
ফোটা ফোটা। লোকে আলো! নিয়ে ভা দেখছে আর বলছে, নাএপথ দিয়েই 
তো তাজ! বুক্তের চিচ্ছ দেখছি। লোকগুলি মাথা সুয়ে রক্ষের ফৌোটাগুলি 
অন্থদরণ করছে বিসশ্মিত-কৌতুচলে, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে বক্তের ফোটাগুলি 
দেখছি । এধে আমারই পায়ের রুক্ত ঝরে পড়ছে, বহুলোকের মধ্যে পাগুলির 
দ্বিকে কারো দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি ওই তাজ! রক্তের ফৌোটাগুলির দিকে । 

আমি প্রসাদ গুণছিলাম। কয়েকজন পুলিস অফিসার গাড়ি থেকে নেষে 
আসছেন দেখে সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেল। সেই স্থযোগে আমি কিছুটা ব্রত 
পদক্ষেপে গলির ভিরের দিকে চলে যাই? রক্তের ফৌোট! পড়তেই থাকে। 
খানিকক্ষণ ঠেঁটে পায়ের যন্ত্রণায় একট! বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় বসে পড়লাষ। 
পায়ে হাত দিয়েই অকন্মাৎ শিউরে উঠলাম । হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। 
যেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে মেখানে আঙুল ঢুকিয়ে দেখি প্রায় সমস্ত 
আঙুল ছুটোই ভিতরে চলে গেল আর একটা কঠিন বেদনা ও জালায় আমি 
অস্থির হয়ে পডি। এতক্ষণ উত্তেজনায় বুঝতেও পারিনি যে, এত গভীর আঘাত। 
অবদন্ন দেহে এলিয়ে পড়লাম । গায়ের গরম চাদর ছিড়ে পায়ে চেপে ধরলাম, 
চাদর ভিজে গেল কিন্ত রক্ত বন্ধ হয় না। পাশ দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল, 
ডেকে বল্পেম, “ভাই আমাকে নিয়ে যাও, টাকার জন্ত ভেবো না, তোমাকে খুশি 
করে দেবো ।* জনবিরল পথে আমার বথা শুনে রিক্সাওয়াল। কি একটু ভেবে 
নিল। বল্পে, 'আপক1 ক্যাঙ্কা হয়া বাবু, । উত্তর দিই, 'বাস্তায় একটা জোর 
ষোচট খেয়েছি, তাই চলতে পারছি না।* গায়ের চাদর ছিড়ে ক্ষতস্থান চাপা 
দিয়ে ধরে রিক্সায় উঠলাম । নিকটবর্তী আড্ডায় যেয়ে পৌছে দেখি অন্ত বন্ধুরাও 
পৌঁছে গেছেন। বাজদাহী পার্রলের কালি মৈত্রও বোমার টুকরোয় বেশী 
আহত হন, নগেন সেন তে! ধর] পড়ে গেছেন । আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ছিল। রক্ত বন্ধ করে ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দিলেন। সারারাত 
যন্ত্রণায় ছটফট করি। 

নগেন্্র সেনগুপ্ত হাইকোর্টের হিচারে খালাস পেলেন। তিনি ধনী 
পরিবারের ছেলে, গ্লিশনারী সাছেব তাকে বিলাতে পাঠিয়ে দেয়; বাংলার 


৪১ 


গভর্নরের কাছে নাকি শ্বীকার করেন ঘে বসন্ত চাঁটার্জার হত্যা-চেষ্টান্ন তিনি 
ছিলেন। 

পরদিন আমাকে বেশ পরিপাটি ভদ্র পোশাকে সজ্জিত করে ব্যাণ্ডেজের উপন্ন 
গরম মোজা পরিয়ে অন্থস্থ ব্ক্কির মতো! ধরাধরি করে উচ্চশ্রেণীর গাড়ির কামরায় 
উঠিয়ে বিপ্লবী বন্ধুরা আমাকে রাজসাহী নিষ্বে যায়। শিল্পালদ স্টেশনে ডিটেকটিভ 
পুলিসের চোখের উপর দিয়েই গাড়িতে উঠি। রাজদাহী সাইন্স (কলেজ) 
হোস্টেলে এক ছাত্রের ভাই হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম? ব্যথার যন্ত্রণায় কাতর 
হয়ে পড়ি। বোমার ট্রকর] বুঝি পায়ের ভিতর ছিল। সরকারী এসিন্ট্যাপ্ট 
সার্জেন এসে দেখেই আমাকে হাসপাতালে নিক্পে ঘেতে বললেন। বিশ্বাসযোগ্য 
গল্প তৈরী করে ডাক্তারকে বুঝানে৷ হয়েছিল। নিজের ভাভাতাড়ির গরজে 
চলতি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে খোয়াভর] নাস্তায় পড়ে পা কেটে যায়। বন্ধুর! 
আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে নারাজ-_-ঘদি সমস্ত ফাপ হয়ে যায়। ডাক্তারও 
হানপাতালে না নিয়ে কিছু করুতে অণ্চ্ছুক। 

অবশেষে ঠিক হুল, সকালে ডাক্তার আগার সময় হাসপাতালে শিয়ে যাবে, 
ডাক্তার দেখার পরেই রোগীকে নিয়ে আমলবে। ডাক্তার কিছু সঙ্গেহ করে 
পুণিসে খবর দেওয়ার যাতে স্থযোগ না পায় তার জন্য এই সতর্কতা অবলম্বন 
করা হয়েছিল । টেবিণে শুইয়ে ক্ষতস্থান দেখে এসিস্টাণ্ট সার্জন বলেন, এতো 
ধোয়ার আঘাত মনে হয় না। পোড়া লোছার টুকরা ও পোড়া ছাইয়ের মতো! 
কি যেন বেরুচ্ছে। আমি তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম? ডাক্তার ফরমেপ দিয়ে 
কি সব বার করে ব্যাণ্ডেগ বেধে দিগেন। তিনি আমাকে হানশাতালে রেখে 
দিতে চেয়েছিলেন ; কলেজের ছাক্রগণ অনুরোধ করে আমাকে মেসে নিয়ে 
এলেন । এক ম্রাসেরও অধিককাল্‌ অচল হয়ে ছিলাম। আঘাত সেরে ওঠার 
পর আবার মালধছে ফিরে গিয়ে কাজে লেগে গেলাম । অন্তান্ত আহত বন্ধুরাও 
তখন সেরে উঠেছেন। 

এব পূর্বে ময়মনসিং জেলায় একটি বড় রকমের “এযাকশন”এয় জন্ত বিভিন্ন 
জেল! থেকে কর্মী আনা হয়। নির্দেশির গোলমালে আমার শহরে পৌছতে 
দেরি হয়ে ঘায়। তখন কর্মীরা সকলে রওনা হয়ে গেছেন। তখন আর কিছু 
করার ছিলনা । আমি ক্ষু্ন মনে ঢাকা হয়ে ফিরে যাই। আমার ঠাকুরদা] 
আনন্দ চক্রবতণ ( পাকড়াশী ) ঢাকার বড় উকিল এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদী । 
তার বাড়িতে গেলে তিনি সানন্দে আমাকে গ্রহণ করেন। আমার নাধে 


গা 


গ্রেপ্তারের ওয়ারে্ট আছে জেনেও তিনি আমাকে একদিন থাকতে বলেন। 
রাত্রিতে নির্জনে বসে আমাকে বলেন, এখন যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ জার্মানদের 
কাছে হারছে ১ এ-সময় তোষরা লশন্জ বিপ্রবীরা! কিছু করলে ভাল হত। এমন 
স্থযোগ তো৷ আর সব সময় আসে না। আমি বলি, কিছু চেষ্। হচ্ছে। প্রে 
জানা াবে। আমার ঠাকুরদা অনুশীলন পার্টির সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিগেন। 
অনুশীলনের পুরানো! নেতারা তখন জেলে-_পুণিন দাস, নরেন সেন, হেলোকা 
চক্রবর্তাঁ, প্রতুল গা্ছুলী প্রমুখ পার্টির দক্ষ পরিচলকগণ ছ্বীপাস্তরে । তাতে তিনি 
থুবই দুঃখিত। গিরিজ! বাবু প্রভৃতি নতুন পরিচালকগণ দেশব্যাপী বৈপ্লাবিক 
অত্যুর্খানের আয়োজন করছেন কিনা তা তিনি জানেন না। আমার ঠাকুরদার 
ইচ্ছা যে এ মহেন্রক্ষণে বিদ্রোহের মতো একটা কিছু কর1 একান্তই দরকার । বৃদ্ধ 
দ্বাদার সদিচ্ছা শুনে আমি খুশী মনে উত্তরবঙ্গে ফিরে গেপাম এবং ঠাকুরুধার 
মনোভাব নেতাদের বললেম। 


বিষ্টাবী দলের বিস্তার-_ 
বোম! তৈরি--ব্ড়লাট হাড়িঞ্-এর উপর বোম! 


১৯১৩-১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধায়োজন চলছে । জার্মানীর ভারতীয় বিপ্রবীরা 
এবং আমেরিকায় 'গদর পার্টি (ভারতীয় বিশেষ করে পাঞ্াবীদের “বিদ্রোহী'দের 
পার্টি) এই যুদ্ধায়োজনের আচ পেয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছেন ও ভারতের 
বিগ্রবীদের সঙ্গে যোগাখোগ স্থাপন করছেন। 

এ-লময় এদেশের বিপ্লব্বাদী দলগুলি ধথাবীতি দলগঠন ও সংগ্রামী কার্ধকলাপ 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কলকাতা বাজাবাজারে শশাঙ্ক হাজর] এক বিশেষ ধরুনেরু 
বোমা গ্রগ্তত করছিলেন । শশাঙ্ক বা অমৃত হাজর! চন্দনগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে 
যোগ!যোগ কবে ঢাকার অনুশীলন দলের সঙ্গে চন্দননগর দলের মৈত্রী ও এঁক্য 
স্থাপনের কাজে প্রচুর সহায়তা করেন। 

চন্দননগর দলের সঙ্গে রাসবিহারী বন্থুর সংযোগ ছিল। কাজেই ফরাসী 
অধিকৃত চচ্দননগর দলও বু!সবিহারী বন্নর সঙ্গে একত্র হওয়ায় অনুশীলন দলের 
বিস্তৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ।. রাসবিহারী বস্থ পাঞ্জাবে ও উত্তর- 


প্রবেশে বিপ্লবী দ্গ গঠন করছিলেন । অঙ্থশীলনের উৎপাহী কর্মী শচীন সান্ন্যাল 
বেনারসে ভাল দল সংগঠিত করে উত্তর ভারতের অন্তান্ত জিলায় দলের গ্রসারত! 
বৃদ্ধি করেন। শচীন সান্যাল ও রাসবিছারী বহর যিলনে অনুশীলন দলের 
সংগঠন চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পাঞ্জাব পর্ধন্ত প্রসারিত হয়। 

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃত লাল হাজরার বোমার কারখানায় পুলিস 
হানা দেয় । আমি এ-দিন রংপুর জিনা থেকে শিয়ালদ স্টেশনে নেমে অতি 
প্রত্যুষে রাজাবাঞ্জারে অমৃত হাজরার বাসায় পৌছি। পৌঁছেই দেখি পুলিস 
এ-দিক-ওদিক দাড়িয়ে। আমি গেটে ঢুকতেই পুলিস আমাকে চ্যালেঞ্ছ করে। 
আমি ব্যাপার বুঝে উধ্ব্বাসে দৌঁড়ে পালিয়ে অপর এক আড্ডায় গিয়ে এ ঘটনা 
জানাই। বোম] তৈরিয় সরঞ্জাম সহ ধর] পড়ায় অমৃত হাজরা পনেরো! বৎনর 
্বীপান্তর দণ্ডে দ্ডিত হয়। অপর চারজন হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি লাভ করেন। 

১৯১৩-১৪ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অনুশীলন দলের সের বিপ্লবী 
নেতার] ধর] পড়ে ঘান। নরেন সেন, প্রেলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ 
আচার্ধ, মর্দন ভৌমিক এবং আবে! অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয় । ইংরেজ রাজার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ ছিল তাদের নাষে। 

ব্রিটিশ শাননের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দীপন! জাগানোর জন্ত এবং সশস্ত্র 
সংগ্রামই পূর্ণ স্বাধীনতা লাতের একমাত্র উপায়? অন্তান্ত দেশের ন্বাধীনতা লাভের 
দৃষ্টান্ত সহ তা! প্রতিপন্ন করে স্বাধীনতা ও [10605 নামক বাংল! ও ইংরাজী 
ছুখান। পুস্তক ছাপিয়ে হাঞ্জারে হাঙ্গারে ।বক্রি কর! হতো। একই তারিখে বাংল! 
হতে পাঞ্জাব পথন্ত সর্বজ্র স্কুন-কলেজ-বোভিং, মেসে-হোস্টেলে, দেয়ালে, ল্যাম্প- 
পোস্টে, হাটেবাজাবে ও স্টেশনে লাগিয়ে দেওয়া হতো! । দলের ছাজ্ররা বিপদের 
ঝুঁকি নিয়েই উত্নাহভরে এ-কাজ করতেন। ধর। পড়ে কারাদণ্ড ভোগের ঘটনাও 
আছে। এই পুস্তিকা সারা দেশের যুবক চিত্তে সংগ্রামের সাহদ ও কর্ম প্রেরণ 
যোগাত। বিপ্রধী সংগঠন শক্তিও লোককে অন্গপ্রাণিত করত। সরকারী 
কর্মগরীরাও সম্মত হয়ে উঠতো। ভারতের বড়লাট লর্ড হাডিঞ বাজকায় 
শোভাযাত্রায় হস্তী পৃঠে আরোহণ করে দিল্লী প্রবেশকালে বোমা নিক্ষেপ করে 
তাকে হত্যার চেষ্ট! হয়, লাটসাছেব বোমার আঘাতে আহত হন। জনতার 
ভীড়ের মধ্যে বোম! নিক্ষেপকারী সবে পড়েন। পুপিস জনসাধারণের উপর 
অত্যাচার করেও কাহাক্ষেও ধরতে পারে নাই। এর পর মার! দেশব্যাপী সন্দি্ 
ব্যভিদের খোজ খবর করতে থাকে। তার ধাক্কা আমাদের পল্লী অঞ্চলেও লাগে। 


'আমার বাড়িতে গিয়ে পুলি আমার খোজ খবর করে। আমি বাড়ি নাই কেন 
--কথন বাড়ি ছেড়ে গিয়েছি, কোথায় গিয়েছি ইত্যাদি প্রশ্ন করে আমার বাবাকে 
উত্যক্ত করে। বাব৷ আমার খবর কিছুই জানেন না বায় তাকে যথেষ্ট অপমান 
করে যায়। 

লাট সাহেবেরও উপর বোম! নিক্ষেপের হদিশ পাওয়ার জন্ত গুপিস হস্তে হয়ে 
ঘুবছে। 

বিপ্রবী নেত। বামবিছারী বন্থকে ধরার জন্ত ২৫ হাজার টাক পুওস্কার ঘোষণ। 
করা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের বাজারাও পুরস্কার ঘোষণ। করায় মোট একলক্ষ 
টাকা পুরস্কার ঘোষণ। করা হল। রাসবিহারী বস্থকে পুলিস গ্রেগ্ধার করতে লক্ষম 
হল না। ধরপাকড় ও পুলিসী অত্যাচার চলতে থাকে চারদিকে । পুলিস বুঝতে 
পাবে যে রাবিহারী বস্থুই বড়লাটের ওপর বোষা-নিক্ষেপের নায়ক | শেষ পর্স্ত 
পুলিন কয়েকজন বিপ্লবীকে ধরে দিল্লীতে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বড়ঘন্ত্র' মামলা 
দায়ের করে। তাদের অতি নিষুব দণ্ড দেওয়] হয়__বসন্ত বিশ্বাস, আমীর চাদ, 
অবাধ বিহারী ও বালমুকুন্দ এই চারজনের ফাসি হয়। বাপরাজের যাবজ্জীবন 
দ্ব'পাস্তর দণ্ড হয়। এরা সকলেই শিক্ষিত যুবক এবং জনপ্রিয় কর্মী ছিলেন। এ 
ছাড়া আর ছুজন পুলিসের অত্যাচারে রাজলাক্ষী হয়েছিলেন। 

বালমুকুন্দের পূর্বপুরুষ 'মতিদাণ'কে আরওজেধ যেখানে করাত দিয়ে কাটেন 
সেই স্থানেই বালমুকুন্দ হামতে হানতে ফাপি গেলেন । 


অস্ত্র সংগ্রহের কথা ও মসার পিস্তল 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব অবধি বাংলার বিপ্ধী দূপগুলি লক্ষ্যে অবিচল থেকে 
ধার গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অস্ত্রের অভাব তাদের সকল প্র্যান ও 
কর্মোগ্োগ ক্লান বরে দ্িত। প্রথম যুগে ফরাসী চন্দণনগর থেকে কিছু পিস্তল- 
রিভলভার পাওয়ার সথষোগ ছিল। বিদেশী চোরাকারবারীদের নিকট থেকে ভবল 
দামে পিস্তল রিভলভার কিনতে হত। সরকার কর্মচারীদের বাড়ি থেকেও মাঝে 
মাঝে অস্ত্র চুরি করার স্থষোগ এপে ষেত। কলকাতার ফিরিঙ্গিরা অভাবে পড়লে 
বিতলভার বিক্রী করে দ্িত- সন্ধান রাখগে তাও “ছু'একট! হস্তগত কর! ঘেত। 
গোপনে কেনা, চুরি করে সংগ্রহ কর! অথবা ডাকাতির সময় ধনী মাপিকের 


বন্দুক্ক বা পিস্তল কেড়ে আন। ছাড়া অস্ত পাওয়ার অল্প উপায় ছবির না।, দেশী 
মিশ্তীরা! নমুনা দেখে তৈরী করতেও পারত বটে তবে তা রেঈ কাজের হয়নি । ূ 

১৯১৪ সালের শেষ ভাগে শক্তিশালী কতকগুলি পিশ্তন একযোগে পেয়ে গেল 
একটি বিপ্রদী দল, দে-কথ। পরে। 

সংগৃহীত অল্প সংখ্যক অস্ত্রই বিভিন্ন জিলায় পাঠিয়ে কাজ, (5209 ) ) করা 
হত। সাহদ, আক্রমণ কৌশল ও প্রচুর কর্মী থাকা সত্বেও কোন বিপ্রবীলই 
সামান্য মাত্র অস্ত্র স্থল করে বড়রকম £তিবোধের সম্মুখীন, হতে পারেনি |, প্রচুর 
অস্ত্র পাওয়া গেলে ছোট ছোট ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিছের ঘাটি আক্রমণ কর ও খণ্ড 
যুদ্ধ করা সম্ভব হতো৷। বিপ্লবীর্ষের মস্ত্রীভাববোধ পীড়াদায়ক মনে.হুত। রাউলাট 
কমিটির রিপোর্টে লেখ! হয়েছে “যথেষ্ট অস্ত দরবরাছ হলে বাংল! দেশে ভয়াবহ 
কাণ্ড সংগঠিত হত।* বোমা দিয়ে দেশে খুবই সন্ত্রাসবাদী আতঙ্ক সৃষ্টি কর! 
হয়েছে-_'ডনামাইট বনিয়ে লাট ষাহেবের গাড় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্রাও হয়েছে । 
বোমা মার] হত ৰলে বিপ্রবীদ্লকে তখন রোমার দলও বলত। ক্ষুদিরাম প্রথম 
বোমা ফাটিয়ে রাজকর্মচারী ও পুলিসের মনে বোমাতঙ্ক স্থাই করেন ও দেশবাসীর 
মনে শক্তি, সাহস ও উতৎসাছ যোগান। 

বিপ্রবীরা বোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল প্রথম থেকেই । বিদেশ থেকে বোম? 
তৈরি শিক্ষার আন্ত এদেশের বিপ্লবী হেমচজ দান ফ্রান্সে যান। পরে এ দেশেই 
নানা ধরনের শক্তিশালী বোম! তৈরীর চেষ্টা ফল হয়। 

১৯১৩ সালে কলকাতায় অমৃত হাজরা বোম তৈরির সরঞ্জাম সহ ধরা পড়েন। 
তিন নিজে এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন । 'বরাজাবাজার টাইপ" বোমা ও 
“আলিশুর টাইপ' বোমার কথা রাউপাট-মিভিপন কমিটির রিপোর্টে দেওয়া 
হয়েছে। রাজাবাজার টাইপ বোম] বড়লাটের উপর নিক্ষেপ করা হয়। চন্দন- 
নগরেও বোমা ঠতরীর কারখানা ছিল। রাজাবাজারে অমূত হাজরার তৈরী 
বোমা কলকাতা, লাহোর, দিল্লী, সিলেট, ময়মনসিং ও অন্য জিপায় বিদীর্ণ হয় _ 
অমৃত হাজরার মামলায়, কোর্ট এই মন্তব্য করেন। শ্রীহাজরার ১৫-বৎসর 
দীপান্তর দণ্ড হয়। বিডি দল পিক্রিক এমিড দিয়ে বিভিন্ন ধনের বোম। তৈরী 
করত। কোনো কোনে গু কারখানায় ব।2০ 15001051565, চ7174 1১০০ 
0 10061) চ:ফ01051%25.বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালীর বই পাওয়া গেছে | 
(96৭15107 ০0100010582 7670 ) 
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মসার পিস্তল 


কলকাতার বন্দুক বাবসায়ী রডা কোম্পানীর আমদানী শ্তিশালী ষসার 
পিস্তপঞ্জলি হাওড়া স্টেশন থেকে অপূর্ব কৌশলে হপ্তগত করা বাঙ্গলান্স বিপ্লব 
ইতিহাসের একট! গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । রডা! কোম্পানী জার্মানী থেকে মসার পিস্তল 
আমদানী করে এদেশের বড়লোক ও বাজা-রাজড়াদের কাছে বিক্রি করে মোটা 
মুনাফা! লু$ করে। কোম্পানীর একটি বাঙালী কর্মচারীকে যাল খালাপ কৰে 
আনার জন্ত স্টেশনে পাঠানো হয়-লে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের তথ] । 
বিশ্বযুদ্ধ তখন আপদন্ন। বাঙালী বাবুটি এক চালান অস্ত্র ডেলিভারী নিয়ে বের 
হয়ে আমেন-_-তাতে ৫:ট! মসার পিস্তল ও ৪৬ হাজার বুলেট ছিল। ভদ্রলোক 
কিন্ত মালগুলি নিয়ে কোম্পানীর অফিসে ফিরে গেলেন না। খোজ খবর করে 
বুঝা! গেল বিশ্বস্ত কর্মচারীটি অস্ত্র বোঝাই মাল সহ উধাও। 

পুলিস বহু গরুর গাড়ির পিছনে লেগে বউবাঁজার মলঙ্গা লেনে হাজার হাজাৰ 
পিস্তলের বুলেট পেয়ে গেল। কিন্তু অনেক ধরপাকড় ও খানাতল্লাম করে একটি 
মসার পিস্তলও বের করতে পারল না। জার্মানীর তৈরি 'মসার ( 1$00056 
015601) অতি শক্তিশালী পিস্তল। এগুলি পেয়ে বিপ্রবীর! দুরধ্ব সাহসী হয়ে 
উঠেছিল। হ্থম্দর কারুকার্ধ-খচিত মন্যণ হস্ট্রটর ঘে এত বিধ্বংদী ক্ষমতা, না-জানলে 
তা বুঝার উপায় নাই। সহজেই এ পিস্তলের ট্রিগার টানা যায়। "৪4* বোন 
("450 ৮০:০) এর রিভলভারের ট্রিগার টানতে হাতের কবির জোর চাই ॥ 
যে কাঠের ফেমে পুরে “মপার+ কোমরে বেঁধে চল! যায়, দরকার মতে! সেই ফ্রেষ 
খুলে পিস্তলের বাটে লাগিয়ে আবার একে মসার-রাইফেল বন্দুক রূপে কাধে তুলে 
ধরা ঘায়। বিপিন গাঙ্গুলির দল এঅস্ত্র সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে 
৫*-টি মপার পিস্তল ভাগ করে দেওয়া হয়। এর পর প্রায় প্রতিটি আক্রমণে 
এই পিস্তল ব্যবন্ৃত হয়েছিল। মণ্টেগু-চেমদফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্পকিত 
রিপোর্টে বলা হয় যে, '৫*-ট1 মসার পিস্তল বাঙ্গলা গ্নমেপ্টকে প্রায় অচল করে 


তুলেছিল।” 
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বজবজ জাহাজে বিদ্রোহী শিখদের উপর 
ইংরাজ সৈম্যের আক্রমণ 
১৯১৪ সালে যুদ্ধ আবস্ত হওয়ার সময় শোনা গেল যে শখের রূক্তে বজবজের 
গঙ্গাজল রঞ্রিত হয়ে গেছে । «কোমাগাটামার' জাহাজে শতশত পাঞ্জাবী 
কেনাভায় যায়। সেখানে তার! অবতরণ করার অধিকার ন'-পেয়ে বিক্ষুব্ধচিত্তে 
ভারতে ফিরে আলছিলেন। ইংরাজ গতর্নমেণ্ট তাদের কোন সাহাষ্য না করায় 
শিখ যাত্রীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষিথ হয়ে উঠলেন। এসময় আমেরিকায় 
“গদর” পার্টির লোকেরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইংয়াজের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহাত্ক পুস্তিক] বিতরণ করে ভারতে গিয়ে বিদ্রোহ আরস্ভ করার জন্ত তাদের 
অন্তপ্রাণিত করেন। শিখরাও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ফিরে আসলেন ভারতে। 
বজবজ সমুদ্রের মোহানায় 'কোমাগাটামারূ? জাহাজ ভিড়ল উত্তপ মাননিক অবস্থার 
মধে;। বিদ্রেছের উদ্দীপনায় ভরপুর শিখযাকীরা শুনলেন তাদের বন্দী করে 
পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়] হবে। বন্দুক কাধে সৈন্তও দীড়িয়ে- স্পেশাল ট্রেন 
প্রস্তত-শিখর1 পদতব্রজে হেটে যাওয়ার জন্য আগয়ান হতেই ত্রিটিশ সৈন্য গুলি 
চালায় । শিখরাও নামার পথে পিস্তল চালালেন জাহাজ থেকে ও নীচে থেকে । 
স্বাধীনতাকামী বীর শিখদের অনেকেই হতাহত হলেন--ধাবা রক্তাক্ত দেহে গঙ্গার 
জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওখানেই ব্রিটিশ সৈন্তের বন্দুকের গুলিতে তার! নিহত হুন। 
শিখ নেত! গুরুজিৎমিং ও অনেক শিখ পালিয়ে ঘায়। পুলিস কমিশনার হালিডে 
সাছেব আহত হয়, অন্য দুজন সেনানায়ক নিহত হয়। 
বাকী অনেককে তালাবন্ধ ট্রেনে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেয়। *ওয়াগুরুজী কি ফতে। 
গহন্দুত্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে বন্দীর কলকাতা থেকে লাঙোরে যায়। 
সেখানে সশন্্র সেনা্দল তাদের অভঃ/র৫ন। কবেন পুপিসের হাতে দিয়ে । 


যুদ্ধ_ভারতে বিদ্রেহ ঘোবণার প্রচেষ্টা 

ইউরোপের সাআজ্যবাদী বাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বাঁজার দখলের ছন্দে পূর্ব 
থেকেই যুদ্ধ বাধার উপক্রম বুঝা! গিয়েছিল। বিদেশে ভারতের বিপ্রবীরা ঝড়ের 
লক্ষণ দেখে আগে থেকেই ইংরাজেব শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ কবে ভারতে 
বিদ্রোহ ঘটাবার জন্তে অস্ত্র সাহায্যের চেষ্ট1! করছিলেন। জার্মান সরকার প্রথমে 


৫৮ 


ক্তারতের বিপ্লবীদের আযোগ্য মনে করে আমল দেয় নাই। পরে তাদের আগ্রহ, 
বিদ্রোহ করার শক্তি ও সংগঠনের কথ! জাত হয়ে, কি ভাবে সাহায্য দেওয়! যায় 
তা বিবেচনা করতে থাকেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথষেই ইউরোপে 
যুদ্ধের দামাম। বেজে উঠল । জার্মানী, অগ্থীয়া হাঙ্গারী ও ইটালী একদিকে, ইংলগ্ড 
ফ্রাদ ও রাশিয়া অপরদিকে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কেউ 
এপক্ষে কেউ ও-পক্ষে যোগ দিল। পৰে পৃথিবীর সকল বড়বড় বাষ্্রশক্তিগুলিই 
যুদ্ধে নেমে পড়ে । ইউরোপের যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় । 

জার্মানী পরাধীন ভারতের শক্র ইংলগ্ড আক্রমণ করাতে ভারতবাদী উল্লপিত 
হয়। যুদ্ধে ইংলগড মার খেলে ভারতের ভাগ্য ফিরবে, লোকের মনে এপ আশার 
উদ্দেক হয়। জার্মানী আগে থেকেই শক্তিমান হয়ে ব্রিটেনের প্রবঙ্গ প্রতিথন্বী 
হয়ে উঠেছিল, সম্প্রতি ইংলগু-ফ্রান্স মিজ্রপক্ষের পশ্চার্দপমরণ করার খবরও 
আসছিল । কাজেই আমাদের দেশের সকলেই ইংলগ্ডের পরাজয় সম্বন্ধে নি:নন্দেহ 
হয়ে ওঠে। 

দিশের পর দিন জার্মান আক্রমণে ইংলগু ফ্রান্স ও রাশিয়া নাজেহাল । বড় 
বড় মেল জাহাজগুলি বিপাত থেকে ভারতে আসার পথে ভূমধ্যসাগরে জমান 
টর্পেভোর আঘাতে ডুবে যেত। ভারত মহাপাগব্ে জার্মান ডুবো! জাহাজের 
দৌরাত্ম্য বেড়েই চলে-_ডায়মগ্ডহারবাঁর, পুরী, মাদ্রাজ ও অন্যান্য সমু্ড তীরবতী 
বন্দর গুলিতেও টর্পেডোর আঘাঁত। কলকাতায় পুল কর্মচারীর উপর সগ্্রাসবাদীর 
নিক্ষিপ্ত বোমার আওয়াজও কলকাতায় লোকের মনে জার্মান আক্রমণের সন্ত্রাস 
কটি করে। ইংলগ্ডের সাগরোপকূলেও জার্মানী আকাশ থেকে বোম! নিক্ষেপ কবে 
নিধিগ্লে চলে যায় । এই প্রথম এক দেশের বৌমার বিমান অন্য দেশে গিয়ে বোমা 
ফেলে এল। সর্বশক্তিমান ইংলগ্ডেশ্বরের অধীন ভারতে শত্রুর সাবমেরিন আক্রমণ, 
ভারতে আনার পথে বিলাতের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়।--এসব অপভ্ভব ব্যাপার 
সম্ভব হতে দেখে দেশজোড়া চাঞ্চল্য-_কানাকানি। এবার আর ইংরাঞ্জ রাজত্ব 
থাকবে নাঃ এমনি আশ! ও বিশ্বা জনমনে বদ্ধমূল হয়ে উঠল। 

আমরাও ব্যন্ত। এক কুখ্যাত ধনীর বাড়িতে অর্থ লুঠের সম্পর্কে আমাকে 
অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহে যেতে হয়। তখন প্রচুর অর্থের দরকার । ঢাকা ও 
কলকাতা হয়ে বাজদাহী ফিবে যাই। দেশের সর্বন্র লোকের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে 
গেছে ধে, ইংরাজ আর এদেশে রাজত্ব করতে পারবে না। আমার ঠাকুরদ! 
ঢাকার জাতীয়তাবাদী প্রবীণ উকিল আনন্দ পাকড়াশীর সঙ্গে দেখ! করতে গেলে 
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তিনি বলেছিলেন, ইংরাজ দিন দিন ছুধগ হয়ে যাচ্ছে_-এবার তোমরা কিছু চেষ্টা 
করলে সহজেই সাফল্য লাভ করতে পার। এ স্থযোগ তোমর] ছাড়বে না আশা 
করি। অন্ত একজন আমাদের সমর্থক উকিল বলেছিলেন, মাহেজ্দক্ষণ বয়ে ঘাচ্ছে” 
এ-স্ময় আপনার! কি নীরব থাকবেন 1--আমরা যে ভিতরে ভিতরে কিছু করার 
চেষ্টায় আছি তা তখন প্রকাশ কর] যায় না। হাসিমুখে বিধায় নিলাম । সাবধানে 
চলা-ফেরার কথ! বলে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। আমাকে 
মালদা জেলায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে যেতে হুল। রাজসাহী কলেজ ছেড়ে 
যালদহে এলাম । মহানন্দার তীরে বলে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে বিপ্রবদলের কাজ 
কর্ম স্ঘন্ধে আলোচন! হতো । মালদহ জাতীয় বিদ্ভালয়ের ভাল ছেলেরা নকলেই 
আমাদের দলের সঙ্গে ছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য 
ও জাতীয় শিল্প উন্নতির প্রচেষ্টাকেই প্রকৃত দেশের কাজ মনে করতেন। বিনয় 
সরকারের চিস্তাধারায় তারা পুষ্ট । সন্ত্রাবাদীদের বিরোধী ছিলেন। মালদছ 
জিলায় কাজ ভালই চলছিল । 

এমন সময় এল কলকাতা যাওয়ার নির্দেশ। চঞ্চল ও উৎন্ুক মনে রওন! 
হলাম কলকাতা অভিমুখে । আমাকে ছুজন নেতৃস্থানীয় বিগ্রবী বলে দিলেন, 
শীঘ্রই তারতের একগ্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুন জলে 
উঠবে-প্রস্তত হয়ে থাকুন, কতকগুলি গুরুতর বিষয় জেনে আমাদের সত্ব জানান 
থান! কয়টি--কোন থানায় কটি বন্দুক? কটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক-পিস্তল আছে। 
কটি বন্দুক-রিভলতার এ মাসেই ছিনিয়ে আন! সম্ভব, কত টাকা এখনই সংগ্রন্ 
করতে পারেন, কতজন লোক নিয়ে এক এক জেলার পুলিস লাইন, অস্্রাগার ও 
ট্রেজারী দখল কর! সস্তব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সবল সাহসী কর্মী আছে কিনা 
প্রতি এলাকায়। 

সমগ্র উত্তরবঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার গ্রস্ততির জন্ত বেল-লাইনগুলি ওপড়ানো, 
টেলিগ্রামেয় তার কাটা, ম্থলপথ ও জলপথ অবরোধ করার কার্ধকরী প্রান দিতে 
হবে। বিপ্রব কেন্দ্রের কাজে সাহায্য করার জন্ত কত জন সাহসী বর্ম-কুশল সুস্থ 
সবল স্থিরচিত্ত কমী কেন্দ্রে পাঠানো সম্ভব তাও ঠিক করে রাখতে হবে, ধাতে 
খবর পাওয়া! মাত্র চলে যেতে পারে যার যার নির্ি্ স্থানে । বিদ্রোহের সংগ্রাম. 
কি ভাবে চলবে তার কোন প্রকৃষ্ট পন্থ! বুঝা! গেল না। বিদ্রোহে সাওতালদের 
সহযোগিত। পাওয়! যাবে কিনা জিজ্ঞাস। করায় কোন উত্তর দিতে পারি নাই। 
সওতালদের মধ্যে আমরা! কোন কাজ করি নাই, পরিচিত ঘা আছে তা অতি, 
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লাধারণ। ওর! এক সময় বিসজ্রোছ করেছিল, অনেক লোক গুলিতে ও ফাসিতে 
সরেছিল। এখন ইংরাজ সরকারের কঠোর জলুম অত্যাগার, জঙমগিদার-মহাজনের 
শোধণ-পীড়ন তার্দের একেবারে পিষ্ট ও দলিত করে রেখেছে। 

বিভিন্ন জিলার চিঠিপত্র নিয়ে উদ্দী্$ মনে কলকাতা থেকে রওন। হলেম-_ 
রাজসাহী, কুচবিহার, দিনাজপুব্র, রংপুর ও কাটিহার হয়ে মালদহে ফিরে এলাষ; 
লত্বর প্রস্তত হয়ে থাকার কথ! বলে দিয়েছিলেন বিশেষ করে। 

আমার্দের কর্মতৎপরত। বেড়ে গেল। উৎসাহ উদ্দীপনায় সকলের মন ভরপুর, 
রক্তের হোলির রাড উৎদবের প্রতীক্ষায় আছেন বিপ্রবী কর্মীরা । রাজসাহী 
শহরের নিকটবতা সুরুলের নিবিড় জঙ্গলে যুবকগণ সন্ধ্যার অন্ধকারে কুচকাওয়াজ 
অভ্যাল করতে, গুলিচাঞনা ও নিশানা ঠিক করতে অভ্যাস করেন। আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষার বুণকৌশল শেখার জন্য “বর্তমান রণনীতি” ও “গেরিলা যুদ্ধ প্রণালী” 
40010 08210178201 আও? ইত্যাদি পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। 
বন্দুক চুরির হিড়িক পড়ে যায» জেলায় জেপায়। পাছে গভর্নমেণ্ট সব 
বন্দুক হস্তগত করে ফেলে এ আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কাজ মারার নির্দেশ 
এসেছিল। 

অনুশীলন দল পাঞ্জাবের দলের সঙ্গে বিপ্রবী নেতা রাসবিহাধী বন্থুর মাধমে 
যোগ স্থাপন করে বিদ্রোহের আয়োজনে কাজ করছিলে! । বাংলার নেতৃন্বয় 
নগেজ দত (গিরিঞা বাবু) ও অনুকূল চক্রবরতা _বাংল|, বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের 
বেনারস-এলাহাবাদ অবধি যাতায়াত করছেন । তারা দুঙ্গন ও বেনারসের নেতা! 
শচীন সান্যাল প্রস্থতিকার্ধে ব্যস্ত। তার্দের গতিবিধি জান! দুফর, দেখ! পাওয়া 
লাধারণ বিপ্রবী কর্মা্দের পক্ষে প্রায় অপভ্ভব। প্রধান নেতা রাসবিহারী 
বস্তুর সঙ্গে ফরাসী চন্দননগরে মিলিত হয়ে তারা বিদোহ আরম্ভ করা সম্পর্কে 
ল]ংগঠনিক ও গেবিল। সংগ্রাম বিষয়ক কর্তব্য স্থির করেন। তারপর স্ব স্ব এলাকায় 
চলে ধান। শচীন সান্তাণ খুব কর্মতৎপর। তিনি কথাবাতা শেষ করেই কলকাত। 
হয়ে পাটনা ও বেনারম 'অভিমুখে ছুটে চলে ধান । 

বিদ্রোহের জন্য প্রশ্থত থাকার নির্দেশ পেয়ে বিপ্রবীদলের কমী দের উৎসাহ আর 
ধরেনা। লোকচক্ষুর অন্তরালে কম্ী্দের চাঞ্চল্য আর কর্মব্যস্ততা। 

রামবিহারী বন্থর নেতৃত্বে সমগ্র উত্তরব্যাপী সশন্ত্র অভ্্যুথানের চেষ্টা হয় । 
নগেন্দ দত্ত ও অনুকূল চক্রবত বাংলা, বিহার ও আদামের কার্ধভার গ্রহণ করেন। 
খ্বাসবিহায়ী এই সশস্ত্র বিদ্রোহ-অভিধানের সর্বাধিনায়ক । শচীন সান্যাল ছিলেন 
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উত্তর ভারতে ভার সহকারী । চন্দাননগরের মতিলাল রায় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের" 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। / 


ঢাকা সশস্ত্র সেনাবাছিনীতে তখন শিখ সৈন্যরা! ছিলেন। লাহোরের শিখ 
সৈনিক নেন্তা ঢাকার সেন! শিবিরে সংযোগ স্থাপনের পরিচয়-পত্র পাঠিয়ে দেন। 
চাকায় বিপ্লবী নেতা এ চিঠি নিয়ে শিখ সেনার সঙ্গে দেখা করেন। ওদের 
নেতৃস্থান'য় ছুজন নাকি সমস্ত খবর জেমে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য ওৎন্ক্য 
দেখায় । 


জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্রবীদের বালিন কমিটির খবর নিয়ে সত্যেন দেন ও 
আমেরিকায় 'গদর পার্টির নেতা! বিষুণগণেশ পিংলে কলকাতায় আসেন। তারা 
জার্মানীর অন্তর সাহায্যের খবর নিয়ে আসেন। পিংলে ছিলেন একজন তাঁক্ষ 
বিপ্লবী বুদ্ধিসম্পন্ন হুজ্জর, সবল, বিপ্রবীনায়ক । পিংলে কাশীতে গিয়ে রামবিহারীর 
লঙ্গে আলাপ-আলোচনা! করে বিদ্রোছের নান! তথা জেনে নিয়ে কাজে লেগে 
পড়েন। জার্মানী থেকে অস্ত্পূণ জাহাজ আসার খবর ঝাপবিহারীকে জানান। 
তাঁরা উভয়ে কাশীতে বিপ্লবী নেতার্দের এক গোপন বৈঠক আহ্বান করেন । 
বাংলা, মহারাষ্ট, বাজপুতানা, পাগ্ডাব ও উত্তর ভারতের বাছ। বাছ। বিপ্লবী নেতারা 
কাশতে শচীন সান্তালের সতর্ক ব্যবস্থায় একত্র মিলিত হয়ে আলোচনা করেন, 
বিদ্রোহের কার্ধস্থচী স্থির হয় এবং ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের 
( 81006015106 ) তারিখও স্থির হয়। 


আর লাহোর কেন্দ্র হতেই বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্কেত সকল স্থানে জানিয়ে দেওয়া 
হবে। বিভিন্ন সেনা-শিবিরে সৈম্তদ্ের বিদ্রোহের অনুকূলে আনার প্ল্যান হয়। 
তখন ভারতে ইংরাজ সৈন্য ছিল মুষ্টিমেয় । দেশীয় সৈন্য সংখ্যাও কম ছিল, বন্ধ 
সৈন্ত বিদেশে যুদ্ধক্ষেতে পাঠিয়ে দেয়। যাঁরা ছিল তার! অফিসারদের 
অসদ্যবহারের জন্য খুব অসন্থ্ট । সুতরাং বিভিন্ন সেনাব্যারাকে গিয়ে সহজেই 
সৈন্যদের বিদ্রোহে অন্রপ্রাণিত করা সম্ভব হয়েছিল। অস্ত্র সংগ্রহ, সরকারী 
ট্রেজারী লুঠ ও বোমা তৈরির ব্যবস্থ! ; রেললাইন ও তার কাটার বাবস্থা; এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থির হয়। বাসবিহারী বস্থ ও পিংলে-_বিপ্রবী নেতৃদ্বয়-- 
বাংলায় ও পাঞ্জাবে বোষ। তৈরির ব্যবস্থা কবেন। পাগ্াবের ও উত্তর ভারতের 
লকল সেনানিবাসে গুধ সমিতির কর্মীর] সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একযোগে 
অতুযখানের প্রস্ততি চালাতে থাকেন। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্লেও বিদ্রোছের প্রচাক 
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বাবস্থা কর! হয় । দেনানিবাসে, ছাত্রাবাসে ও গ্রামে বিপ্রবাজ্মক প্রচার-পত্ত বিলি 
করা হয়। 

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারত ( [15067615021 1২971110০06 10019 ) ঘোষণা 
করে এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাক] উদ্ভাবন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার ঘোষণ!-পত্র রচিত হয়। 

বাংলাদেশেও আমরা চঞ্চন হয়ে উঠলাম । মধাবিত্ত ছাত্র ও যুবকগণপ্জ 
উত্তেজিত। কিতাবে কি করা,_-তা কেউ জানে না। গ্রামের লোক, কৃষক, 
শহরের সর্বসাধারণ ও কলের শ্রমিক সকলেই আবেগ উচ্ছ্বাসে উদ্দেন কিন্কু কারে! 
কোন সংগঠন নাই, দিনের পর দিন জ।মানীর ম্বাক্রমণে ইংরাজ সৈন্তের পরাজয়ের 
খবর এনে ভারতের শোধিত নিপীড়িত জনকে পুলকিত ও উল্লসিত করে তৃগছে। 
১৯১৫ সালের জান্ুয়ারীতে বিপ্লবী দলের লোকেরা প্রগার করে দিলেন এবার আর 
মেট্রকুলেশন পরীক্ষা! ও বিশ্ববিভ্ভালয়ের কোন পরীক্ষাই হবে না। যুদ্ধের সময় এ 
গুজব চাঞ্চলা হ্ট্টির পক্ষে খুব সহায়ক হল। 

ঝড়ের পূর্ব লক্ষণের মতোই রাস্টরীয় ঝড়ের পক্ষণগুলি ভারতের অধিবাসীদের 
মনে আলোড়ন স্থট্টি করেছিল। ক্রু দ্রবাযুণ্য বুদ্ধি হচ্ছিল, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে “লোকে সন্দিহান? হয়ে উঠেছিল, সকল বিষয়ে একট অনিশ্চয়তা 
বোধ প্রকট হয়ে উঠছিল। 

সাআ'জ্যবাদীদের যুদ্ধের স্থযোগ নিয়ে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে 
বিদ্রোহের স্থচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ গঙ্নমেণ্টের দুঃনময়েই ভারতের স্বাধীনতার 
যুদ্ধ ঘোষণ] করার স্ুুসময় বুঝে ভারতের পিপ্রবী নেতারা প্রস্তত হচ্ছিলেন। 
জার্মানর! ব্রিটিশ শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য সর্বত্রই বিদ্রোহের ইঞ্জচন যোগাচ্ছিল। 
ভারতের বিপ্লবী নেতারা চেষ্টা-উদ্যোগ করে জার্মানীর সাহায্য দানের স্বীকৃতি 
আদায় করেন। 

পাণ্ডাবের স্থশিক্ষিত নেত! হরদয়াল ও শিখ বিপ্রবীর্দের প্রতিষ্িত আমেরিকার 
গদর পাটি মহারাস্টরীঘ কর্মবীর পিংলে ও সত্যেন সেনকে পাঠিয়ে বাংলার 
বিপ্রবী্দলের সঙ্গে ধোগম্থপন করেন। জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বাপিন' 
কমিটিতে ডঃ ভূপেন দত্ত, প্রফেসার রব তুল্লাঃ ডাঃ মনস্থর, ওবেছুল্লা দিদ্ধী, বীরেন 
চ্যাটাঙ্গ প্রভৃতি অনেকেই তখন ব্রিটিশের শত্রু জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারত 
স্বাধীন করার উদ্ছেগ্কে বিদ্রোছের চেষ্ট|! করেন। বাজ! মহেন্দ্র গ্রতাপ রাশির 
আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এ একই উদ্দেস্ঠ পাধনের চেষ্ট। করেন । এেশেক 
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সাজনীতিক চেতন! সম্পন্ন শিক্ষিতের৷ যুদ্ধের সময় বিপ্রবীদলের উপর অনেকখানি 
রস করেছিলেন। কংগ্রেণী নেতারা এ বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সঙ্গে জজিত ছিলেন 
না। বিধি সঙ্গত পথ ছেড়ে সংগ্রামাত্মক পথের উচু পর্যায়ে তার! উঠতে সাহুস 
পান নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন নেতা আমাদের অর্থ দিয়ে সাহাধ্য 
করতেন। 

বিদ্রোহ প্রচেষ্টার আসল খবর আমর] তখন বেশী জানতাম না। পাগ্ডাব ও 
যুকগ্রদেশই বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছিল। 

বাংলার বিপ্লবীয়াই বাংলার বিস্রোহছের দায়িত্ব নেবে, বাংলায় পশ্চিমের মতো! 
মেন। বিদ্বোছের সম্ভ(বন। ছিল খুব কম। 

রাসবিহারী বস্থ ও অন্যান্ত কয়েকজনের নেতৃত্বে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সঙ্গে 
বাংলাদেশের ষোগাযোগ ব্যবস্থ। ছিল। 

আমেরিকার পাঞ্জাবী ও ভারতীয়ের] যুদ্ধের আগে থেকেই ভারতে বিদ্রোহ 
কনার উদ্দোস্তে গদর পার্টি গড়ে কাজ করতে থাকেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সমস্ব 
জার্মাণী ও সুইডেনে ভারতীয় বিপ্রব কমিটি স্থাপিত হয়। গদর পার্টি'র সঙ্গে 
জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লব কজিটির যোগাযোগে জার্মানীর অশ্থ সাহায্যের ব্যবস্থা 
হন্স। আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতে অস্ত্রপূণ জাহাজ 
পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিদ্রোহের অস্ত্র সাহায্য আসার খবর নিয়ে 
'আমেরিকা থেকে ভারতে খবর পাঠানো হয়। আমেরিকা, সাংহাই, হংকং ও 
সিঙ্গাপুর থেকে হাজার হাজার শিখ প্রবাসী ভারতীয়রা বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার 
জন্য ভারতে ফিরে এমেছিলেন। 

বিশ হাজার রাইফেল ও হাউইটন্যার কামান, ছু হাজার পিস্তদ হাত-বোম। 
( £810806 ) ও বিস্ফোরক পদার্থ, লক্ষ লক্ষ কাতু্জ ও বুলেট ইত্যাদি জাহাজে 
প্রোরিত হবে এরূপ খবর এসেছিল। লক্ষাধিক টাকাও জার্মান থেকে আসার 
কথা। পর পর ৪18 থানা অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বঙ্গোপনাগরের তীবে বিশেষ 
বিশেষ স্থানে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে পাঠানো হয়েছিল । জার্মানীর 
প্রেরিত এ অস্ত্রপুর্ণ জাহাজ কিন্তু ভারতে এসে পৌছায়নি। পথেই ইংরাগ শক্রর 
হাতে পড়ে ঘায়। কোন কোন জাহাজের ভারতীয় আরোহীদের গুলি করে হত্যা 
কর] হয়। 

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুগ্রানী উত্তর ভারতে পাঞগাবে ও বাংলায় বিদ্রোহ 
বসত করার নির্ধারিত ভারিখ সমাগত প্রায়। পশ্চিমাঞ্চলে রাসবিহারী গু 
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পিংলে, উত্তর প্রদেশে শচীন সাল্তাল প্রভৃতি কয়েকজন, বাংলায় গিরিজ! বাবু 
( নগেন দত্ত) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এরা আন বিজ্রোহ সাফল্যষণ্ডিত করে 
তোলার জন্য সকলকে মৃতাপণ করে সংগ্রাম করতে বলেন। 

বাংলার বিপ্লবীরা স্থপংবাদের প্রতীক্ষায় প্রস্তত হয়ে বলেছিলেন। লয় 
উত্তীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু বিদ্রোছের সংবাদ এপে পৌছাল না। প্রত্যাশিত আগুন 
জলল না। 

লাহোরে বিদ্রেহ ঘোষণার খবর পুলিসের নিকট প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল 
একজন দেনাবাহিনীর কর্মীর বিশ্বাদঘাতকতায় পুলিন লাহোরে খুব তৎপর হয়ে 
ভ্রুতগতিতে খানাতল্ল[শ ও ধরপাকড় শুরু করে। অনেক লোক বন অস্ত্র ও বোমা 
লহ গ্রেধার হয়। কোথাও কোথাও গুলি চলে, উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। সার 
উত্তর ভারতে পুলিলী সম্্াম চলতে থাকে । 


বুদ্ধ-_ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্ট। (২ক) 


বিপ্রবী নেতা! ঘতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্তান্ত মিলিত দলগুলিও বিদ্োছ 
করার জন্ত বিদেশ হতে অগ্কা আমদানীর বিশেষ ঠেষ্টা করেন। নয়েন তটাচার্ধ 
«ও অন্য ছু'একজন অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করতে বিদেশে প্রেরিত হন। হাজার 
হাজার রাইফেল, বন্দুষ্ধ, অন্যান্য অগ্ত্ ও লাখ খানেক টাক] নিয়ে জার্মান সাহায্যে 
'সাভেবিক' জাহাজ আসছিল ভাবতে । একদল বিপ্লবী ১৯১২ শালের জুন মাসে 
নুন্দরবনের 'মঙ্গলদৈ' সমূদ্র খাড়ীন্তে নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন জাহাজের 
প্রতীঙ্গায় বঙ্গোপপাগবের পানে তাঁকিয়ে ছিল। তার! জানতেন না যে, তাদেরই 
প্রত্যাশিত অস্ত্-জাহাজ দোভার ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে গেছে। বিজদ্রোছেব 
প্ল্যান ছিল £--কলকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ফোর্ট 
উইলিয়াম দখল করবে। যতীন মুখার্জী মাত্র.জ রেলপথ ও ভোলানাথ চাটার্জা 
বি, এন. বেলওয়ে ধ্বংস করে দেবে । সতীশ চক্রবর্তা ই, আই. রেলওয়ের অঙ্য় 
সেতু উড়িয়ে দেবে। যছু গোপাল মুখা্জা ও অতুল ঘোষ হুন্নরবনে জাহাজ 
থেকে অস্ত ডেলিভারী নেবে। এ-বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চলেছিল যতীন মুখার্র 


গ€ 


অধিনায়কত্বে। সেদিনে রেলরাস্তা না-থাকলে সৈম্ত চলাচল কঠিন ছিন ॥ 
এরোপ্লেন তখনো তেমন চালু হয় নাই। 

বিশ্রোহের পরিকল্পিত কর্মহচী কল্পনাতেই রয়ে গেল। স্থযোগ ছিল হথেষ্ট। 
ভারতে ইংরাজ পৈন্ তখন প্রায় সকলেই যুদ্ধে চলে গিয়েছিল । এ সময়ে বিদ্রোহ 
স্তর হলে কোথায় যে এর শেষ হ'ত বল! কঠিন হলেও মনে রাখা দরকার অভাব, 
দ্বারিদ্রয ও হতাশায় নিমজ্জিত জনসাধারণ একট] বিরাট ঝড়ের জন্য উন্মুখ হয়েছিল 
--পরিবতন আলছে, বিরাট পরিবর্তন। এ-মাননিক অবস্থার মধ্যেই বিদ্রোহের 
আগুন জলে ওঠে। সাধারণ জনগণের বিদ্রোহ প্রশমিত কর সহজনাধ্য 
হয় না। 

আমেরিক! যুক্রাষ্্রের মতো প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্ররাই্রী ( ঢ506:2] 
[২60702110 ০6 [0019 ) ঘোধণ! দ্বার! স্বাধীন ভারতের পতাক1 উত্তোলন করার. 
কথ ছিল। 

সব চেষ্টা ব্যর্থ লাহোর বিদ্রেছের সংবাদ প্রকাশ করে দেয় একজন দৈনিক ।' 
অনেক বৎসর পর তাকে হত্যা করা হয়। বোমা, অস্ত্র, ঘোষণাপত্র, পণ্ভাক ও. 
বহু সাজপরগ্রাম সহ অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে যায়। লাহোর ও নিকটব্তাঁ 
বিপ্লবী ঘাটিতে, বাড়িতে ও সেনানিবানে চলল তর্লাসী, গ্রেপ্তার; কোথাও বা 
পুলিলের লঙ্গে গুলি বিনিময়ে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। 

সারা উত্তর ভারতে সংবাদ চলে গেল। সর্বত্র পুলিস তৎপর -. বন্দুক, 
মেশিনগান সজ্জিত স্টেশন, বাস্তা ও সেনাব্যারাক। অক্ত্রাগাবের চাবি নব গোরা 
নৈন্তের হাতে দিয়ে দেওয়। হয়। 

লাহোরে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের মামলায় অনেক শিখের ফাসি হয়। 
বিপ্রবী নেতা পিংলে মীরাট সেন! ব্যারাকে ধরা! পড়েন । তার সঙ্গে যে শক্তিশালী 
বোমা ছিল ভারত গতরননমেণ্টের মতে উহ] “অর্ধেক বেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন করে দিতে 
পারে? । এই নেতা পিংলে ও কণার সিংএর ফাপি হয়। তাছাড়া বিভিন্ন 
লাহোর বিশেষ বিচারে শতাধিক সংগ্রামী বীরের ফামি হয়। বিভিন্ন 
ক্যাণ্টনমেণ্টেও সামরিক বিচারে অনেক সৈনিককে গুলি করে হুত্যা কর] হয়। 

ফাপি, গুলি, হ্বীপান্তর দণ্ডে শত শত লোক দণ্ডিত হয়। হাজার হাজার 
পাঞ্জাবীদের জেলে ও গ্রামে আটক করা হয়। 

কল্পিত আশ! ও বিশ্বাস নিয়েই আমরা দাসত্বের বিরুদ্ধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে 
অভুখখানের জন্ত মেতে উঠেছিলাম । ম্বত্যুভয়ে বিপ্রবীরা ভীত ছিলেন না। 
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জশজ লংগ্রামে মরণের মাঝে ঝাপিয়ে পড়তেই আনন্া। কিন্তু উদ্ভোগ, আয়োজন 
লব ব্যর্থ হয়। 
রাসবিহারী বস্থ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্ধ প্রমুখ নেতৃবুন্দ বিদেশে চলে গেলেন। 
অনেকে দেশেই আত্মগোপন করে রইলেন। নেতা ঘতীন মুখোপাধ্যায় বালেশ্বর 
বুড়ী বালামের তীরে ইংরাজ দেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করে বীরের মতো জীবন 
বিসর্জন দিলেন। 
সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলেও, একট! ব্যর্থ সংগ্রামেরও প্রয়োজন ছিল £ 
আমাদের আত্মদানে জাতি আরো বেশী সচেতন হত, আত্মবিশ্বামী হুত। প্রথম 
প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ছিতী় প্রচেষ্টাকে সহজ, সুদৃঢ় ও শক্রিশালী করত। জাতির 
কাছে আমর] মরণের কারণকে বড় করে প্রতিষ্ঠঠ করে যেতে পারতাম, দেশের 
জন্য রুকদানের জীবন্ত এক আদর্শ রেখে যেতে পারতাম । আজ অতীত ম্থতি- 
কথা লিখতে বমে এ-কথা বলছি না, তখনই আমর এই ধরনের আলোচনা 
করেছি। এই ছিল আমাদের সেদিনের দুরস্ত আশা, বুকভরা সান্বনা। কেবল 
জল্লপন1 কল্পনা, আলোচন। ও উগ্োগ-আয়োজনেই বিদ্রোহের অবমান হয়ে গেল। 
গ্রামের উত্তেজন। ও চাঞ্চল্য যেমন নবজীবনের সাড়। এনেছিল, কিছু না হওয়ায় 
তেমনি নৈরাশ্ত ও অবসাদে ডুবিয়ে দিল আমাদের সকলকে । সত্যিই সেদিন 
মহান মৃত্ার ফুভীন এক নেশ। আমাদের পাগল কবে তুলেছিল। 
কিছুদিনেন্র মধ্যেই গোপনে বিতব্রিত পম্বাধীনতা” পুস্তকায় কয়েক লাইন 
পৌরাণিক কবিতা উদ্ধৃত করে যুবকদের সাস্বন! দেওয়ার চেষ্টা হয় ঃ 
“না! হইতে মাগো! বোধন তোমার, 
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট | 
জাগো মা রণচণ্তী জাগে! মা আমার, 
আবার পৃজিব তব চরণতট |” 
সকল কাজেই মহুড়1 দরকার হয়। আমাদের ন্বাধীনতা-যুদ্ধেরও এই হল 
সহড়।। আমার্দের এবারকার বার্থত1 একট] মহড়া মাত্র ঃ আবার এতে ভবিষ্যৎ 
লাফল্যও স্থচন] করে। সেদিন আমাদের আশা ও উৎসাহভঙ্গের এইটুকু ছিল 
লামান্য সাস্বণ]। 
আঘাত দেওয়ার পূর্বে শক্রর আঘাতে আমন কাবু ছয়ে পড়ি। এরপর 
কয়েক মাসের মধ্যেই আয়র্লগ্ডে ঈস্টার বিদ্রোহ হয়। আয়রিশ বিদ্রোহীরা 
ভাবলিনে বিদ্রে/হ ক'রে ব্রিটিশ শক্রকে আঘাত দিতে সক্ষম হয়। 
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বিদ্রোহ আয়োজনে টাকা চাই 


টাকা না হলে সব প্রমান অচল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজনের 
অন্ধ প্রাথমিক খরচের টাকা চাই! অস্ত্র সংগ্রহ ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ার 
খরচ প্রধান খরচ | কেদ্েবেটাকা? যাদের ধন আছে ব্যপ় করেনা অথবা 
গং কাজে ব্যয় করে না তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে দেশের কল্যাণে 
সে-ধন ব্যয়িত হবে। আয়র্লগ্ডের বিপ্রধীরাও তা করেছে; রুশিয়ার বিপ্রবীরাও 
তা কবেছে। অতীত ইতিহাম থেকে এমব নজির বার কর] হয়েছিল 
দবিধাগ্রন্ত ব্যক্ষিদের সন্দেহে অপনোদনের জন্ত। কেউ কেট গোপনে অর্থ 
লাহাধা করত কিন্কু তা অতি সামান্ত ৷ ফেব্রুয়ারী মাসে গার্ডেন বীচ বার্ড এগু 
কোং-এর মিলের টাক] নিয়ে যাচ্ছিগ ; একদল যুবক ট্যাক্সি গাড়ি থেকে পিস্তল 
উচিয়ে আঠারে! হাজার টাকা নিয়ে কলকাতা চলে আসে। কয়েকদিন পর 
বেলেঘাটার এক চালের মহাজনের ২*,*** টাক! নিয়ে যুবকের! ট্যাক্সি গাড়িতেই 
রে পড়ে। যুদ্ধের সময় ট্যাক্সি ডাকাতি নৃতন উপদ্রব হয়ে দেখা দিল কলকাতায়, 
পুলিন তো! ক্ষিপ্ত । রাঁজসাহী জিলায় একটি বড় ডাকাতি হয়। ব্যাপারটি ঘটে 
নাটোর মহকুমার ধারাইল গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়িতে । লগ্রী কারবারে 
মহাজনের বিপুপ একর বৃদ্ধি হয়েছিল, গরিবদের সর্বস্বান্ত করে হুদ আদায় 
করে বলে অখ্যাতিও তার অনেক । ম্ব্দেশী-ডাকাতদদল খোজ-খবর নিয়ে বুঝল 
এ-বাড়ির টাক] লুটে নিলে গ্রামের লোক স্থখীই হবে। এমন কুলোকের সাহাষ্যে 
কেন্ট আপবে না। কিন্তু সাবধানের মার নাই; যদ্দি পল্লীবাসীর। এসে বাড়ি 
ঘেরাও করে তার ব্যবস্থা! থাক। দরকার । বিভিন্ন জেল! থেকে প্রায় ৩৫ জন যুবককে 
একত্র করে ছাফ-প্যা্ট ও কোর্ত৷ পরিয়ে মসার পিম্ভল-রিভলভারে সজ্জিত করে 
নিয়ে যাওয়া হয়। এ-আক্রমণেরও পন্থা এবং কৌশল আছে। জনবন্থল পল্লীতে 
গ্রামে মাঝখানে মহাজনের বাড়িব আশেপাশে অদংখ্য মুদলমান কৃষক ও 
নিয়শ্রেণীর হিন্দু বাসিম্দা আছে। প্রবেশ করার কৌশল বিবেচনা করে নিতে হবে 
পূবেই। গ্রামের ম্যাপ, বাড়িতে ঢুকবার অলিগলি, ঝোপ-্জঙ্গল, খাল, রাস্তা 
ইত্যাদির ঠিক ঠিক তথ্য জান! চাই। থানা, টেলিগ্রাফ অফিস, রেল-স্টেশন 
কতদুর, কখন গান পাওয়। যায় ইত্যার্দী। আক্রমণের নিয়ম হল, যারা আক্রমণ 
করে ফিরে যাবে, তারা একেবাবে খালি হাতে যাবে; টাকা, অত্র কিছুই সঙ্গে 
নেবে না। পূর্বেই অস্ত্রা্দি ও টাকা বিভিন্ন বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে রেখে যেতে হবে। 
মাল ডেলিভারী নেওয়ার জন্য এই কাজেই পরক্ষণেই নির্দিষ্ট গ্থানে নির্দিষ্ট সমস্ে 


লোক অপেক্ষা করবে। টেলিগ্রাফ তার কাটার দরকার হলে ভার কাটতে াৰে 
কয়েকজন। নৌকায় যাতায়াত করার প্রয়োজন হলে নদীপখের রাস্তা জান! 
দ্ব্রকার। ধু একটি রাস্তা নয়) নদী, খাল বিল দিয়ে যত দিকে বেরিয়ে 
যাওয়ার ঘত রান্তা আছে সব জান! চাই। নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়ার মতে! 
দলের লোক বাছাই করে আনতে হয়। আক্রমণের ক্ষেত্রে অনেক রকম কাজ 
আছেঃ প্রত্যেকটি কর্মীর বৌক, আগ্রহ ও যোগ্যতা বুঝে তাকে সেই কাজে 
লাগাতে হবে। এমনি ধার। আরে! বহুদিক আছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর ধান 
দ্বায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। শান্ত, স্থির, ধীর লোকের দ্বার] কাজ ভাল হয়। 
সাহসী কিন্তু চঞ্চন লোক দব ভও্ুন করে দেয়। লকণ দিক বিবেগনা কবে কাজ 
করে বলেই পুলি অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিক-হুত্যা ও ডাকাতির কোনে! কিনার! 
করতে পারেনি । বিউগল্‌ বাজিয়ে তালে তালে কু5কাওয়াঞ্জ করে ঘুবকগণ 
এ ধনী-মহাজনের বাড়িতে যান্র। মহাজনের পেরাদা-পাইকরা। গ্রামের একদল 
লোককে উত্তেজিত করে ডাকাত ধরতে আসে । 

একজন একটি ছোট্ট বনৃত দিয়ে উত্তেজিত গ্রামের জননাধারণকে শান্ক করে 
দিল। ব্বদেশীওঘ়ালাদের কাণ্ড বুঝে অনেকে শিঃশন্দে সবে পড়ল। ঘার! 
তারপরও লাঠি, ইট, শড়কী ছুঁড়ে মারছিল তাদের মধ্যে হু'জন দামান্ত জখম 
হতেই বাকী সকলে সরে পড়ল। বিউগল্ বাজিয়ে জাতীয় ধ্বনি দিয়ে আমর! 
অন্ধকারে মিপিয়ে গেলাম । এখানে ২৫,০** টাকা পাওয়া যাঁয়। মহাজনের 
ঘ্বযোয়ান প্রবেশ পথে রুখে দাড়ালে তাকে গুলি করেমার! হয়। লংগুহীত 
টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দহ ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমাদের রাজশাহা 
শহরে পৌছতে হয়। ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ি সেদ্দিনে ছুর্ঘট ছিল। সাধারণত 
টাকা ও অস্ত্র ইত্যাদ্দি পৃথকভাবে পাঠানোর নিয়ম । এক্ষেত্রে উপযুক রাখার 
স্থান ন! হওয়ায় সঙ্গে করে নিতে হয়েছিল। 


ব্যর্থতার পর 

ুদ্ধারন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের আয়োঞ্জনে কর্মতৎপরত। দেখা দিয়েছিল। 
বিদ্রোহ-চেষ্ট! ব্যর্থতায় পর্ধবমিত হুল। তারপর বাঙপার বিপ্লবী-সমিতিগুলি 
বে-পরোয়া সম্্রসবাদী কার্ধকলাপ আরস্ত করে দেয়। একদিকে সরকারী 
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দ্মননীতি, গন্তপ্িকে মুক্তিপ্রয়ামীর সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপ পাল্ল। দিয়ে চলতে থাকে । 
কংগ্রেন তখন নিক্রি্ন । প্রেমিডেণ্ট কংগ্রেদ অধ্ববেশনে ঘোষণ। করেছেন £ 
এখনো আমাদের স্বায়ত্ত-শালন দাবি করার সময় আসেনি । কোনো কোনো নেতা 
সৈশ্ক-সংগ্রহ করার কাজে গতর্নমেন্টকে তখন সাহাঁধ্যও করছেন। 

১৯.৫ সনের মার্চ মালে ভারতরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে রক্ষণের 
নাষে ভক্ষণের বিধান দেওয়। হল। কত খানা তল্লাল, গ্রেপ্তার, অত্যাচার, নির্যাতন, 
বিশেষ দগুবিধানের ব্যবস্থা ও ব্যজি-শ্বাতস্ত্রের বিলোপ ঘটেছে এই তারতরক্ষা 
আইনের বলে। 

আই. বি. পুলিস ইন্সপেক্টার স্থরেশ ব্যানার্জা একদিন সকালবেলা হেছুয়ার 
মোড়ে ট্রামে উঠবার সময় বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারায়। মসজিদবাড়ি গ্ীটে 
এক বাড়িতে পুলিন কর্মচারীদের বৈঠকে গুলি চলে । পুলিস কর্মচারীর! দৌড়িয়ে 
উপরতলায় যাওয়ার সময় যুবকগণ পিছু ধাওয়! করে এবং তাদের মধ্যে একজন হত 
ও ২৩ জন আহত হয়। ময়মনসিংহে ডেপুটি স্থপারিপ্টেপ্ডেট যতীন ঘোষ মসার 
পিস্তলেবু গুলিতে নিহত হুন। কলেজ স্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সামনে টিকৃটিকি 
( ডিটেক্টিত ) পুলিসের দারোগ। মধুম্থদূন ভট্টাচার্ধকে বেলা ১০টার সময় যুবকগণ 
হত্য! করে। ফুটপাথের চঙ্গতি পথিকদের চোখের ওপর তারা নিবিগ্ে কাজ 
দেবে চলে গেল । 

বাংলার আই. বি. বিভাগের বড়কর্তা বসন্ত চ্যাটাজীকে হত্য! করার চে] 
হয় প্রথমবার ঢাকা! বুড়িগঙ্গার তীরে, দ্বিতীয়বার কলকাতা মুদ্লমান পাড়া লেনে, 
তৃতীয়বার ভবানীপুরে । তৃতীয়বারে নামজাদা ডেপুটি স্থপারিপ্টেপ্তে্ট সাছেৰ 
সত্যি সত্যিই সর্বাঙ্গে গুণিবিদ্ধ হয়ে মারা! যান। আগে পাছে সখ, সতর্ক প্রহরী 
পরিবেষিত হয়েও শেষ পর্ধস্ত জীবনরক্ষা। হল না। লোকে বলত ধিপ্রধী-দলের 
ছেলেগুপি কিযাছু জানে? কেউ তাদের বোষ থেকে রক্ষা পায় না। বিকাল 
বেগ। কলকাতার বাস্তায় কত লৌক, পাশেই একট। ফাক! জায়গায় ছেলেরা 
ফুটবল খেলছে। সপারিপ্টেণ্ডেন্ট স্বয়ং পিস্তল হাতে সতর্ক,--তার রক্ষীদের হাতেও 
অস্থ। তবু ছুজনই বিপ্রবীর গুপিতে প্রাণ হারাল। একজন পালিয়ে গেল। 
পূর্বে তাঁকে লক্ষ্য করে দুটো বোম! ছোড়। হয়। তাতে তার দেহরক্ষী ও আত্মীয় 
১জন মার! ঘায়। তারও পূর্বে ঢাকায় গুলি করার ফলে তীর অন্থচর মারা পড়ে, 
তিনি নির্ধে রক্ষ/ পান। এবার আর রেহাই পেলেন না। এই সম্পর্কে বাংলার 
লাট বলেছিলেন, ভিন-তিনবার চেষ্টা! করে দূর্ধর্ষ এনাকিম্টরা1 একজন রাঅকর্মচারীকে 
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হত্যা করে যে একরোখামীর পরিচয় দিল তাব ঘখোপধুক্ত প্রতিবিধান আবন্তক । 
এরপর থেকে বিপুল উদ্ধমে পুলিস জুলুম চলতে থাকে, অসংখ্য যুবক বন্দী হয়ঃ 
অসংখ্য নিরীহ লোক পুলিসের টান! হেঁচড়ায় লাঞ্ছনা তোগ করে। অসংখ্য 
যুবককে মারধর, নির্যাতন করে কথ! আদায় করার চেষ্টা হন্ন। কঠোর নির্যাতনেও 
বিপ্রবীরা দমেনি। যুদ্ধের সয় ষড়যন্ত্র মোকদ্দম়ার সরকারী সাক্ষী, ব্ছ আই' বি. 
পুলিস, গুগুচর কলকাতা! ও মফম্বলে হতাহত হয়। 

জোর করে ধনীলোকের অর্থ ছিনিয়ে নিষে বিপ্রবী-নমিতি সংগঠন এবং অন্্ 
ও বিশ্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করা! একটা সাধারণ নিক্নমে দাড়িয়ে যায়। কলকাতার 
বুকের ওপর মোটর ডাকাতি একটি নৃতন ঘটনা । গার্ডেনবীচ থেকে বার্ড এণ্ড 
কোং-এর ১৮*** টাকা নিয়ে ট্যাক্সিতে পিস্তল উচিয়ে বিপ্রবী যুবকরা সরে 
পড়েন। কয়েকদিন পরই বেলেঘাটার এক চালের মহাজনের গদী থেকে বাইশ 
হাজার টাকা নিয়ে গাড়ি চলে ঘায়। কয়েকমাস পর কর্পোরেশন গ্রীট থেকে 
পঁচিশ হাজার টাক! নিয়ে যায়। কিছুদিন পর পরই *মোটর-ডাকাতি” হতে 
থাকে । পুশিস বিশেষ ব্যবস্থা করেও মোটর আরোহী স্বদেশী ডাকাতদের ধরতে 
পায়েনি। সুচিন্তিত কার্যকরী প্রান, উপস্থিত বুদ্ধি, গতির ক্ষিপ্রতা এবং ঠাণ্ডা 
মাথায় কাজ করার কৌশল তাদের ছিল। কলকাতার কর্পোরেশন হ্রীট, নদীয়া 
শিবপুর ও প্রাগপুর, ত্রিপুরার হরিপুর ও করতালা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকোপা, 
রংপুরের কুরুল ( ১৯১৫ ), ত্রিপুরায় গণ্ডোর। ও নাটঘর) ফরিদপুরের ধানুকটিঃ 
ময়মনসিংহের শইলদ (১৯১৬)) ঢাকার আবদুল্লাপুর (১০১৭) ইত্যাদির 
ডাকাতিগুলি উল্লেখযোগ্য । ১৯১৬ সালে ত্রিপুরা জেলায় “ললিতেশ্বর” 
ডাকাতিতে রাজসাহী কলেজের ছাত্র গ্রবোধ ভট্টাচার্য মারা যায় । হাফ, শার্ট, হাফ, 
প্যাণ্ট পরিহিত গোৌরব্ণ বণ্ষ্ঠ দেহ যুবকটিকে লোকে সাহেব বলে মনে করেছিল । 
কলকাতার বুকের ওপর ধ্খন ক্রমাগত রাজনীতিক খুন-ডাকাতি হুচ্ছিল-_ 
যখন বিদেশের যুদ্ধ আর স্বদেশের সন্ত্রাবাদদের উপর লোকের আশা-ভরমা, 
তখন জার্ানীর দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হল--কলকাতায় অবরালকত৷ 
চলছে। 

বিজ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর বাঁসবিহারী বন্থ দেশ ছেড়ে জাপানে 
পালিয়ে যান। শচীন সান্তাল ও গিরিজাবাবু বেনারম ষড়যন্ত্র মামলায় দর্ডিত হন। 
ভাঃ ঘাদুগোপাল মুখাজী প্রমুখ নেতার বাংলার বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করে 
কাটান। অনুশীলন পার্টির সর্বজনগ্রিয় নেতা ভ্রৈলোক্য চক্রবর্তাঁ উদ্যোগ পর্বের 
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প্রথষেই ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে বড়যন্্র মামলায় ছ্বাপাস্তর দণ্ডে ছগ্ডিত হয়ে 
আন্দামান জেলে প্রেরিত হন। 


বিপ্লবী-বীর যতীন মুখোপাধ্যায় 


হতীন মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানে বাংলার পুলিন বালেশ্বর ধায়? বিডোছের 
প্রয়োজনে তিনি সে অঞ্চলে তখন অবস্থান করছিলেন । 

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ময়ুরতগ্ স্টেটের জঙ্গলে একদল বাঙাল 
যুবকের সঙ্গে মিলিটারী পুলিসের সংঘর্ষ হয়। পাঁচজন পিস্তল নিয়ে বহক্ষণ 
অবধি প্রতিপক্ষকে হয়রান করে। পরে তার! গুলিন বাহিনীর ছারা পরিবেষ্টিত 
হয়ে পড়ে । তারপরও চলে উভয়পক্ষে গুলি। অনেকে হতাহত হয়। 
বিজ্বোহী দলের নেত! ধতীন মুখোপাধ্যায় ও তার ঘহুকর্মী চিত্তপ্রিয় নায় বীরত্বের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে শক্রর গুলিতে জীবন বিনর্জন করেন (*ই সেপ্টেম্বর )। অপব 
তিন জন আহত হয়ে বন্দী হয়,_-ছু'জনের ফাসি হয়, একজন আন্দামানে পাগল 
হয়ে পাগলা! গারদে মারা যায়। দাদত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য পাঁচটি অমূল্য 
জীবনের এমনি করে অবপান হল । একদল সশস্ত্র যুবক নিয়ে বিপ্লবী বীর ঘতীন 
মুখোপাধ্যায় বাংলায় প্রথম সংগ্রাম করেন দশস্ত্র পুলিসের বিরুদ্ধে। থিগ্রবী নেতা 
ঘতীন মুখোপাধ্যায়ের খণ্যুদ্ধে মৃত্যু দেশের কর্মপ্রাণ যুবকদের কাছে জীবনের 
সাড়। নিয়ে আমে। অপর এক নেত! নরেন ভট্টাচার্য জাত। থেকে আমেরিকায় 
পালিয়ে যান। বিপিন গাঙ্গুলী আগল়পাড়া ডাকাতিতে বিভলভার সহ ধবা 
পড়েন। 


মালদহ 

মালদহে মহানন্দার তীরে এখনো বেড়াই--রাজনীতির বথা আলোচনা 
করি। জেরার সর্বশ্র ছাত্রদের শ্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষ! দিয়ে সংঘবদ্ধ করাই আমার 
কাজ । মালদছে সম্্রসবাদমূলক হাঙ্গামা ছিল না বলে ওখানে অস্ত্র রাখার 
গুদাঙ্জ করা! হয়। বাইরে থেকে এনে বিশ্বস্ত ও মাহুসী ছেলেদের বাড়িতে এইসব 
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“জিনিস” রাখ! হত। পিস্তল, রিভনভার কাত্জ ইত্টাদিকে আমরা “জিনিস" 
বলভাম। মদার পিস্তল দেখে একটি ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 
স্থন্দর কারুকার্থ খচিত আয়নার মতো শ্বচ্ছ, মন্থ+ ও ঝকৃঝকে এ অপূর্ব জিনিসটি 
কি? এরই নাম মসার পিস্তল শুনে যুবকটি বিন্মিত হয়েছিল এবং বলেছিলঃ 
এমন স্থন্দব জিনিস এত বড় ধ্বংলকর হতে পারে কি? মালদহ গ্েেলার বিপ্রবী- 

ংগঠন তখন উত্তরবঙ্গে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এ-সংগঠনের কাজে 
জেলার সর্বত্র ঘুংতে হয়েছিল-_কাটিহার, বাজমহল, পাকুড়, বহরমপুর প্রভৃতি 
পার্থবর্তা স্থানেও যাই। যুবক বন্ধুদের নিয়ে কখনে! গোঁড় পাওুয়ার অতীত 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে যেতাম । আলালের জমিদার পুজের সঙ্গে একবার হাতী 
চড়ে পাওয়ায় যাই। আমার সঙ্গে ছিল মসার পিস্তল । * মনে পড়ছে এই পিস্তল 
দেখে সে বলেছিল, এ পিস্তলে কোনই কাজ হবে না। আমি খাপের ভেতর থেকে 
পিস্তলটি বার করে তার বাটের হকের সঙ্গে খাপটি লাগিয়ে যখন মসার রাইফেল 
করে কাধে তুলে নিলাম, তখন সে অবাক হয়ে গিষ্সেছিল। পবে এই ছেলেটি 
মালদহ জেলার স্কুলের হেভমাস্টারকে হত্যা! করার অপরাধে যাবজ্জীবন দীপাস্তর 
দণ্ডে দণ্ডিত হয়। হেডঙ্াস্টার বাবুকে পুলিসের গুরপ্চর বলে সন্দেহ কর! হত। 
তিনি আই. বি. পুলিসের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুল পরিচালনা করতেন, স্কুলের 
ছেলেদের পকেট ও বই-পত্র তল্লাশ করতেন । প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার 
কবে এমন একটি ছাত্রের পকেট থেকে তিনি *7118155 96201)65” ( তিলকের 
বক্তৃতাবলী ) নামক একটি বই পান। হেডমান্টার বাবু ছাত্রটিকে ১* ঘ বেত্রদপ্ডের 
আদেশ দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট লাহেবের কাছে ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করার 
হ্থপারিশ করেন। হোস্টেলে কড়াকড়ির আরু অবধি ছিল না; ছাত্রদের উপনু 
নজর বাখার জন্য হছেভমাস্টারি বাবু তার নিজস্ব ছাত্র-গুপ্তচন্ব নিয়োগ করেছিলেন । 
কয়েক মাস পূর্বে কুমিলা জেলা স্কুলের হেডমাস্ট।রকে অন্বূপ কারণে হত্যা কর! 
হয়। মালদহ স্কুলে বা জেলায় ছাত্রদের কোন সংঘ-সমিতি ছিল না । শহরে 
কোনো রাজনীতিক সংগঠন ছিল না। ঠ্বধ উপায়ে কোনে। আন্দোলন করে 
অন্তায়কারীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার কোনো! পন্থা না থাকায় সম্্রসবাদ 
স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম মালদহের বাচামীরা॥ ন'ঘৰিয়া, বৃতৃয়। 
প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গুপ্ত-সমিতি ছিল। স্থানীয় অধিবাশীদের আধ হিন্দি 
ভাষার মিশ্রিত কথ| শুনতে বেশ কৌতুক হুত। সাধারণ লোকের কোনে! 
রাজনীতিক চেতনা ছিল ন1। 
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বরিশাল 
কলকাতা থেকে আমাকে বরিশাল জেলার এক পঙ্লীগ্রাষের মধ্য-ইংরাজী 
বিদ্ভালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য পাঠানে। হয়। উত্তর সাবাজপুর ও ইদদিলপুরে 
দল-গঠনের কাজ তার আনুষঙ্গিক । কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিস গোপনে আমার 
নামধাম খোজ করে গেল। আমার কানেও মে গোপন খবর এল । তখন আর 
সেখানে থাক! সমীচীন মনে করিনি । গুপ্ত সমিতির আমি গোপন-কর্মী-_ফেরারী 
আপামী। আমার নাম-ঠিকানা! সবই কল্লিত। চলে গেলাম বরিশাল শহরে। 
মেখানে তখন কোনে ভারগ্রাঞ্ধ লোক নাই ; জেলার কার্য পবিচালনাভার আমার 
উপবূই এমে পড়ে । কলেজের অগ্রণী ছাত্রদের মধ্যে আমাদের প্রভাব ছিল। 
কোনো কোনো গ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোক ও ছাজদল আমাদের সংগঠনের অস্ততুক্তি 
ছিল। মালদহ অপেক্ষা এখানে জনসাধারণের রাজনীতিক চেতন] বেশী--ছাত্র ও 
সুবকদের শ্বদেশ-প্রেম ছিল গভীর, জীবনের আশা-আকাজ্্ষা উন্নততর | এখানে 
'ঘুগাঞ্ছর' ও “অনুশীলন ছুটি দলেরই অস্তিত্ব ছিল। বরিশালে ছিল তখন 
ধর্মাশ্রমের প্রাবল্য । যুবকরা কোণো না কোনে! ধর্মাশ্রমের সঙ্গে যু হয়ে সেবা- 
শঁ্ঘা করে। বিপ্রধী যুবকগণও মঠ, আশ্রম ব| রামকষ্খমিশন অবলম্বন করে মেবা- 
সমিতি প্ধিচালনা করত। ব্যায়ামচর্চা ও বিবেকানন্দের বই পড়ায় ছেলেদের 
ঝোক ছিল খুব। অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখাজী তখন ওখানকার আদর্শ ব্যক্তি। 
গুধ-সমিতি ছাড়া কোনে প্রকাশ্ট রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষিত 
জনসাধারণের অনেকের মনেই মধ্য-যুগীয় চিন্তাঁধার। প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বরিশাল জেলা থেকে আমি মাদদরীপুর, ধাগেরহাট ও খুলনায় সংগঠন বিস্তার 
করতে যাই। বরিশাল জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে যুবক দল গঠন করেছি, 
বিদ্রোহাত্মক পুস্তিক। বিতরণের ব্যবস্থা করেছি, অস্ত্রাদিও কোনো কোনে স্থানে 
লুকিয়ে রেখেছি কিন্তু সবই গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে করতে হয়েছে। পুলিস 
আমার কোনে! হদিস পায়নি । শব্দ যোজনা ও মাস্কেতিক কথা দিয়ে কোড 
(০০৫০ ) তৈরি করে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এতে পুলিসের 
পক্ষে ধর! কঠিন। নিতান্ত গো-বেচারী অথচ বিশ্বাসী লোকের নামে চিঠি 
আনাবার ব্যবস্থা করা হত। অনেক ছাত্র ও যুবক গু লমিতির সংস্পর্শে 
আসার জন্য ও গুপ্চ সমিতিয় কাজ করার জন্ত ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত। 
আমরা ঘেখানে গিয়েছি সেখানেই যুবকগণ আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছে এবং 
তারই ফলে আমাদের কাজের যথেই স্ৃযোগ স্থবিধা হু'ত। ১৯১৭ সালের 
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প্রথম ভাগে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় ধাই। সরুকারী নিম্পেষণ নীতির 
প্রয়োগে আমর! ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি। কলকাতায় যুবকদের বান! ভাড়া পাওয়া 
কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্বস্ত বরিশাল থেকে একটি ভদ্র পরিবার আনিয়ে 
বাস! করানো! হয়--আমবু! তাদের বাড়িতে থাকতাম । বিনায়ক বাও কাপলে 
নামক এক মহারাস্রীয্ বিপ্লবী যুবকও সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিল। পাঞ্জাব, 
মধ্যপ্রদেশ ও যুক্কপ্রদেশের বিদ্রোহের আয়োজনে তার খুব উৎসাহ ছিল। 
পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিরাপত্তার জন্ত তাকে বাংলায় আন হয়। 

উন্টোডাঙ্গার বাসাষ বসে বমে প্রায়ই আমরা রাজনীতিক আলোচনা করতাম 
--সমাজতন্ত্র তাল কি ঠনরাজাতন্ত্র (এনাকিজম ) ভাল । বাকৃনিনের মত শুনে 
নৈরাজ্যতন্্রই আমার ভাল লাগে । কোনো শানক শক্তি শাসন যন্থ থাকবে ন! 
এমন সখাজ ব্যবস্থাই আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী 
বললেন, *শ্বাধীনতাই নাই, এখন তন্ত্র দিয়ে কি হবে?” মার্কসের নাম তখনো 
আমরা শুনিনি 

দেশ শ্বাধীন হলে আমরা কি করব এই গ্রশ্রের উত্তরে বলা হত, বিপ্লব জয়ের 
পর আমরা জাতীয় গবন্নমেন্টের স্নাবিভাগে প্রবেশ করে দেশ বক্ষাব দায়িত্ব 
গ্রহণ করব। স্বাধীনতা অর্জনের পর পোকের ছুংখকষ্ট ে আর থাকবেই না সে 
সঙ্থদ্ধে আমর কোনই সন্দেহ পোষণ করতাম না। পাশ্চাত্য দেশের মতো 
কল-ক'বখান। ও শিল্প-বাণিজোর প্রসার হলে তারতর্ব্য সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। 
ধনীর ধন সম্পদ ন্যায্যভাবে বিতরণ করার ধারণা আমাদের ছিল; আমরা এটা 
ভারতের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি । জমিদারী অত্যাচার ও প্রজ্জাপীড়নের বিরুদ্ধে 
আমাদের পৃববঙ্গবাসীদের যথেষ্ট ঘ্বণ! ছিল। ন্বাধীনতাপাতের পর জমিদার 
গোষ্জীকে কঠোর বিধি বিধানে নোয়াতে হবে ঘাতে তার প্রজাদের কল্যাণমূলক 
কাজ করে। দ্বর্দেশী যুগে বিপ্লবীনেতা অরবিন্দ ঘোষ পাশ্চাত্য ধনতগ্্রবা্ধের 
বিরুদ্ধে প্রবদ্ধা্দি লিখেছেন। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ 


আমরা ঘ্বণা করতাম, বলতাম, হ্বাধীন ভারতে এমনটি হবে না। মানুষ সৎ হবে 
সমাজ উন্নত হবে। 


৭৫ 


গোৌছাটির পাহাড়ে লড়াই 


১৯১৭ সালে সরকারী নিম্পেষণ চরমে উঠেছে। হাজার হাজার যুবক 
ভারতরক্ষা আইনে আটক ও নির্বাশিত; শত শত যুবক কারাগারে, স্বীপাস্তরে। 
দৈনিক খানাতল্লাশ ও গ্রেপ্তার, ফেরারী সন্ধানে হথা-তথা পুলিদের হানা। 
বিপ্লবীদের দূর আত্মীয়-স্বজনও জুলুম, অত্যাচার, ভীতির কবল থেকে রক্ষা পায় 
না। আমার আত্মীয়-স্বজনও আমার জন্য লাঞ্ছিত হতে লাগল, দিও আমি 
গ্রায় চার বৎসর বাড়ি ছাড়া, আত্ীয়-ত্বজনের সম্পর্ক বজিত। একবারে আমার 
নিজ গ্রাম মাধবদীর কাছে কোনও গ্রামে হ্বদেশী ডাকাতি হয়। ঢাকা ও 
নরসিংদীর পুলিস আমার বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্াশ করে--ঘরের জিনিসপত্র 
তেঙে চুরে সবকিছু তচ্নছ, করে দেয় এবং ইতর ভাবায় আমার বাবা ও অন্থান্ত 
সকলকে গালাগালি করে। গ্রামের ভদ্রলোকের পুলিস অপমান করে। 
তখন আমি দেশছাড়া। উত্তরবঙ্গে থাকি। দেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ 
বাখি না। 

পুলিসের গুপ্তচর পথে ঘাটে, মেসে, স্কুলে-কলেজে, ছাত্রাবাসে সর্ব । 
ছাত্র, শিক্ষক, রাস্তার যোড়ের পান-বিড়িওয়ালা, জংশন স্টেশনের হোটেলওয়াল' 
টাকা থেয়ে পুলিসিকে সংবাদ দেয়। সম্্রাসবাদী আন্দোলনের জোর কমে আসছে 
ভারতবক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগে। হাস পেয়েছে ভীরু শ্বভাবের ও 
অভাবগ্রস্ত বাক্তির নৈতিক শক্তি । 

এমন সম্কটকালে পুরানে। বিপ্লবী কমাদের বাংলায় থাক আর চলে না; 
তাই আমাষের গোৌহাটিতে থাকার একটা আড্ডা করা হয়৷ অনুশীলন দলের 
লব সের! কর্মীরা ওখানে থেকে বাংলায় আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করতেন। 
ভিসেস্বর মাসে আমি সেখানে যাই। সোজ। পথে না গিয়ে হাওড়া থেকে 
মোকামাঘাট, মুঙ্গের, কাটিহার হয়ে লালমনির হাট জংশন দিয়ে আমীনগায়ে' 
্্ষপু্ধ নদী পার হয়ে গৌহাটি পৌছি। 

গৌহাটিতে আমর] ভাগ হয়েছিলাম ছুটি বাড়িতে ; আমন্তা যে একই দলের 
লোক অন্তে যাতে তা বুঝতে না পারে সেদিকে আমর] সতর্ক ছিপাম । আসামের 
বিভিম্ন জেলায় কিছু কিছু সংগঠনের চেষ্টাও হয়। বিশেষ বিশেষ কর্মীকে 
বাংলাদেশ থেকে ডেকে এনে পবামর্শ আলোচনা হত। গখানে আমরা সাধারণ 
ব্যবসায়ী রূপে বাম করতাম। হ্বহত্তে রান্না! করে খাওয়া-দাওয়া করি । প্রতোকে, 


শত 


আমর! ছুটি করে কম্ধন ব্যবহার করি। একটি পেতে শোওয়! অপরটি গায়ে 
দেওয়ায় জন্ম । আনামের দারুণ শীতে অবশ্য এ যোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু 
আমরা তাতেই সন্ধষ্ট ছিলাম। বিপ্রবীয আরাম সাজে না। কম্বল, গেঞ্ী, শার্ট 
ও একটি আলোয়ান আমার্দের পোশাক ; মাথার তলে একটি বাগিশও ছিশ ন!। 
1 ছাড়। পান, বিড়ি, নিগারেট ব! চা-পানের কোনে! বালাই ছিল না। বিপ্রবী- 
দীবন আরাম-উপভোগের জীবন নয় | বাণ! প্রতাপের ঘামের রুটি খেয়ে মরু- 
প্রান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আমাদের মনে গাথা ছিল। অতি সাধারণ- 
ভাবে দিন অতিবাহিত করতে আমাদের কোনে কষ্ট হত না। এমন অনেক দিন 
গিয়েছে যখন ছুবেলা প্লেট ভরে খাওয়া জোটেনি--আবার পকেটে টাক থাকা 
সত্বেও খরচ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সকালে বা বিকালে জলখাবার কিনে থাইনি। 
গৌহাটিতে অভাবের সময় আমরা কোনে কোনে। দিন সস্তা কমলালেবুর রস খেয়ে 
কাটিয়েছি। 

পুলিসের আক্রমণ আশঙ্কায় প্রতি বা'ত্রতে আমরা পাপ। করে পাহারা দিতাম। 
কাঠের বাডির পোতালায় বাপা। সেদিন বাত্রিতে আমার পাছার! দেবার 
পালা । পাচ-ছ' জন বন্ধু গভীর নিদ্রায় মগ্র। আমি কথ্ছল মুড়ি দিয়ে বসে 
মসার পিস্তলটি হতে নিয়ে জানাল! দিয়ে বাইবের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব 
শীত। ঘণ্টাখানেক স্থির হয়ে বসে আছি। কত কথা মনে আদে। মনটা 
ভাবাক্রান্ত। জেল খেটে এসে আজ প্রায় পাচ ব্থমর অবধি এই ছন্ন-ছাড়1 জীবন। 
থাকার কোনো! ঠিক্কানা নেই_-কাপড়-জামাও নিজস্ব বলে কিছু নেই? বিছান! 
নেই। কত জায়গায় ঘুরলাম, কত নাম-ধাম পরিবর্তন করলাম; শিক্ষক, 
গৃহশিক্ষক, কম্পাউণ্ডার, দোকানদার, ব্যবপায়ী, নৌক্কোর মুদপমান মাঝি ইত্যার্দি 
কত না বিভিন্নব্ূপে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছি-_শুধু একটি মাত্র 
উদ্দেশ্য_“দেশের স্বাধীনতা” । ভারী ভাল লাগে এ জীবন! আনন্দমঠের 
সস্থান” দলের মঙ্ধো। বিজ্রোহীর দল, বাড়ি-ঘর, স্ত্রীপুত্র ও ম্বনবর্গ--সব ছেড়ে 
আসা অপূর্ব এ জীবন । কাজ--কেবল কাজ। রোদ-বৃষ্ট মাথার উপর দিয়ে 
যায়-_-শীত-গ্রীক্ম দেহের উপর দিয়ে যায়। দিনগ্ুপি ফুতিতেই কাটে। জীবনে 
অপাধ নাই, ভয় নাই মরণের ও। 

শিবাজীর মাউলী সেনা, রাণ। প্রতাপের রাজপুত সেনা, গুরু গোবিন্দের শিখ 
«মনা এমনিভাবে সর্বত্যাগী হয়েই স্বাধীনতার জন্ত লড়েছিল। ইওরোপেও 
কার্বনারী দল, জেকোবিন দল, দিনফিন ও নিহিলিস্টরা দেশের কল্যাণের জন্য 
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অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে । আমাদের চেষ্টাই বা সফল হবে ন! 
কেন? এও ঠিক যে, আমাদের অনেক সহকর্মী আজ কারাগারে, স্বীপান্তরে । 
ইংরাঁজ আমাদের সংগঠন ছুর্বল করে দিয়েছে-_লোকবল, অর্থবল এবং অস্তরবল, 
সব আমর প্রায় হারাতে বসেছি । তবু তে! এটা প্রুব সত্য যে, মহত উদ্দেশ্য 
কথনে। ব্যর্থ হয় না, সত্য পথের সাধনা কখনে! বিফল ছয় না। শেষ জয় 
আমাদের হবেই । ভাবছিলাম এইসব কথাই । দৃট্টিট! ঠিক ছিল বাইরের দিকে। 
আমার চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল একটা ব্যাপারে । অকন্মাৎ একটা লোক 
দ্রুতগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে হেটে গেল- টর্চের আলোটা মুতের জন্ত জানালার 
ওপর--আমার চোখের ওপর ফেলে গেল। কে এই লোকট:? রাবির সাধারণ 
কোনে! পথিক না আর কিছু! পিস্জুলটা1! সজোরে চেপে ধরি। নীরব নিস্তব্ধ 
রাত্রি। নিদ্দিত বন্ধুদের নিশ্বাস-প্রশ্বাম শোন! যাচ্ছে। আরে! একট! কালে! 
মানুষ যেন রাস্তা দিয়ে হেটে গেল-_তারপর আরে! একটা । ভীষণ শীতের মধ্যেও 
শরীবের জমাট-রক্ত গরম হয়ে উঠে। আমার চোখের পলক আর পড়ে না। 
ঘোড়ায় আঙুল বসিয়ে পিস্তলটি জানালার দিকে উচিয়ে ধরি। সব চুপচাপ । 
উঠে গিয়ে এক নিজ্জিত বন্ধুর কপালে হাত বুলাতেই সে জেগে গেল। চকিতে মাথার 
তল] থেকে রিভলভারট। টেনে দিল বজ্রমুষ্টিতে। আন্তে আস্তে বণি, 'পর পর 
তিনটা লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘেতে দেঁখলাম-আপনারা ঠিক থাকুন) কি 
জানি কিহয়।” হেসে জিজ্ঞাসা করল, “ম্বপ্র দেখেননি দে? আমি হেসেই জবাব 
দিলাম, 'ছ্য। শ্বপ্নই বটে তবে জেগে চোখ চেয়ে |, দারুণ শীতের মধ্যে আরাম 
ছেড়ে তারা উঠে দাড়াল যে যার হাতিয়ার নিয়ে। রাত্রি প্রভাত হতে আর 
বিলঘ্থ নেই কিন্তু কুয়াশায় আধারে সব ঢাকা । অকন্মাৎ দুংব বন্দুকের গুড়ুম গুডুম 
আওয়াজ শোনা গেল। 

নিকটবত্তা আর একট1 বাড়িতে অন্য কয়েকজন বন্ধু বাস করেন, আক্রমণটা 
তার্দের উপর | অনতিবিলদ্থেই এ বাড়িও যে পুলিম ঘের।ও করবে তা নিঃলন্দেহ। 
আমরা তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই স্থির করি । ভোর হয়-হয়-_ 
কুয়াশাচ্ছন্ন পথে দশ হাত দূরের লোকটিও দৃষ্টির অন্তরালে । অসমিয়া পুলিন 
বন্দুক কাধে অন্য বাড়িটি ঘিরে দাড়িয়ে আছে । সকাল হন্ছে বাড়িতে প্রবেশ 
করার ইচ্ছা। তারা বোধ হয় তেবেছিল, বাঙালী সন্ত্রামবাদীরা একটু ধুমিয়ে নিক, 
পরে ধীরে হুপ্থে তাদের বন্দী করা ধাবে। যুবকগণ কিন্তু তাদের শেষ রাত্রির 
গ্রহবীর কাছ থেকে পুলিসের আগমনবার্তা জেনে ঘায়। বাইরে মশস্ত্র পুলিস- 


গা 


বেই্টনী,__-ভিতরে ৭৮ জন ভর্রঙ্কর বিপ্লবী,-যাদের গ্রেধারের জন্য পুরস্কার 
ঘোষণা করা আছে। চুপে চুপে তারা সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়াই স্থির করল। 
তখনো প্রভাতের আলো! রাত্রির মপিনত! কাটিয়ে উঠতে পারেনি-_ঘন কুদ্জাশার 
মাঝে তারা সকলে অকম্মাৎ একযোগে পিস্তল ফায়ার করে ভ্রুত-গতিতে রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়ল। কুয়াশার মাঝে এই আকম্রিক অভিধানে পুলিস গ্রথমট| হকচকিয়ে 
বায়-__ছত্রডঙ্গ হয়ে একটু দূরে হটে যায় । পরক্ষণেই ফিরে এগিয়ে এসে আন্দাজে 
বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করে দিল। বিপ্রবীরা তখন দুরে কুয়াশার অন্তরালে । একটি 
যুবকের পায়ে গুলি লাগায় সে পড়ে ধায়, পরক্ষণেই আবার উঠে কামাখ্য। পাহাড়ে 
ছুটে যায় । পরে সেখানেই গ্রেপ্তার হয়। 

গৌহাটির নিকটবর্তী জঙ্গলাকীণ পাহাড়ে ছু"বাড়ির যুবকদল মিলিত হয়েছে। 
আজ আমরা ঘরছাড়া । সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। শহরের পথে, ত্রহ্মপুত্জের 
ধারে এবং পাহাড়ের গায়ে অনুসন্ধীনরত সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। গৌহাটি, 
আমীনগাও, কামাখ্যা, পাও্্ঘাট রেলস্টেশনেও পুলিমের সতর্ক পাহারা। 
রেলধাত্রীদের লাঞ্ছনার আর অবধি নাই। এ অবস্থার মধ্যেও নামজাদা এক বিপ্রবা 
গৌঁহাটি স্টেশন থেকে কলকাতাব দিকে রওনা হন । তার বয়স, বিশাল সুন্দর 
দেহাব়ব এবং গৌরবর্ণ কান্তি দেখে তাঁকে ছন্ন-ছাড়। বিদ্রোহ'দেরই একজন খনে 
করা কঠিন ছিল। তিনি প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জার হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো! 
দিয়ে চলে ধান। তিনি উন্বরপাড়ার স্থপরিচিত নেত! অমর চ্যাটাজা। 

আমি ও অপর একজন বন্ধু ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে দৃরব্তী এক ছোট স্টেশনে 
হেঁটে গিয়ে গাড়তে উঠি । 

হেটে যাওয়ার সময় পথে পথে পোকের গল্প শুনি,_“কপকাতার বছু বাঙালী 
যুবক অস্ত্রশস্ত্র 'নয়ে এখানে আত্মগোপন করে ছিল, আজ তারা জোর সাহসের 
সঙ্গে পুলিসের ওপরে গুলি ছুড়ে চলে গেছে। কে জানে কত লোক মঞ্জেছে। 
স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে কেউ পারে না)” উতত়পক্ষের গুলির শবে গৌহাটি শহর 
চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত । নানা রকম গুজবে শহর সরগরম। 

বিকাল বেলা একজন অল্পবয়ঞ্ধ যুবককে সাধারণ গো-বেচারা সাজিয়ে 
খাবার আনার জন্তঞ পাহাড় থেকে শহরে পাঠানো হয়েছিল । সে খাবার নিয়ে 
যখন ফিরল তখন বেলা শেষ। সকলেই স্ধার্ত। খাবার মুখে দেবে এমন 
সময় পাহাড়ের ঢালুগ! থেকে বন্দুকের আওয়াজ হুল। যুবকগণ চেয়ে দেখে, 
নীচে পশ্চিম দিকে অদংখ্য পুলিস--সোনালী নূর্ধকিরণে তাদের কাধের উপথ 


৯টি 


বেয়নেট ঝাকৃমক্‌ করছে। খাওয়া আর হল না। মূহুর্ত মধ্যে যে যার অর্থ নিয়ে 
উঠে দাড়াল। যুবকগণ উপরে, পুলিম নীচে। উপর থেকে যুবকগণ ত্রমাগত 
পাথর ছুড়ে মারে, নীচে থেকে পুলিস রাইফেল ফায়ার করে। মাঝখানে বু 
গাছ-পাথরের ব্যারিকেড । যুবকগণ ধরাধরি করে একটি প্রকাণ্ড পাথর নীচের 
দিকে ঠেলে ফেলে দিল। পুলি এবার সরে গিয়ে পাছাড়ী-গাছের আড়ালে 
আত্মরক্ষা করে। এর পর পুলিস নিজেদের অন্থবিধা বুঝে উপরে উঠতে সাহস 
পেল না। কিন্তু ওথানেই দাড়িয়ে রইল। ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে 
এল; বিপ্লবীর। ধীরে নিঃশবে পাহাড়ের গা! ঘেষে নীচে উপত্যকায় নেমে গেল । 
আবার চড়াই । উপায় নেই এগুতেই হবে। আজ আর এখানে থাক চলে 
না। চলে যেতে হবে 'দুরে__শক্রর এলাকার বাইরে। সার! দন উপবাস। 
এই শীতের রাঁতে অচেন! ছুর্গম পথে তাদের যাত্রা। সার! বাত চড়াই উত্রাই 
পার হয়ে মনে হুণ- অনেক দুর এসে পড়েছি। পূর্বাকাশ ফরস] দেখা যায়। 
এবার নিরাপদে খাওয়া ও বিশ্রাম করা যাবে। তরুণ যুবক নলিনী বলেছিল -.. 
'মনে পড়ে পুণ। পাহাড়ে মাউলী সৈন্যের কথা-_ প্রবলপ্রতাপ মোগল বাদশার 
বিরুদ্ধে শিবাজীর অভ্যুথান--পাহাড়ে পাহাড়ে গেরিল! যুদ্ধ।' অন্ত এক যুবক 
উন্তুরে ছু'পাইন কবিতা আউড়ে ছিল £ 
“এ নহে কাহিনী, এ নহে হ্বপন 
আমিবে সেদ্দিন আসিবে **, 

তোর বেলায় পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে তুমুল শব করে বেলগাড়ি চলে গেল। 
বিদ্রোহী যুবকগণ বিম্মিত ও চিন্তিত। সারা রাত হেঁটে তারা বেশী দূরে এগোয়নি 
-_অদুরে গৌহাটি শহর । সারাদিন এখানে চুপ করে থাকাই স্থির হল) আবার 
বান্ত না এলে কোনদিকে ঘাওয়ার উপায় নেই । সারাদিন শুয়ে, বসে ও ঘুমিয়ে 
কাটল। মাঝে মাঝে পাহাড়েন্ন উপরে উঠে পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য কবে! 
ছুপুরে গতকালের সঞ্চিত খাগ্য যেটুকু ছিল তা সকলে ভাগ করে খেয়ে নেয়। 
নিকটবর্তা ঝরণ! থেকে অঞ্জলি ভরে জল পান করে তারা তৃষা! নিবারণ করে। 
অকস্মাৎ অপরাহ্ন বেলায় পাহাড়ের উপরিভাগে পুলিসের আবির্ভাব, সংখ্যায় 
৩,।৩। জন--কারব হাতে বন্দুক, কাঁরুব হাতে রেগুলেশন লাঠি । এসেই তার! 
গুলি চালায় । আমার্দের যুবকগণ বড় একটি পাথরথণ্ডের আড়াল থেকে প্রতৃত্তর 
দিল -কিন্তু তাদের পিস্তলের গুলি পুন্িসের কাছে পৌঁছায় ন'। অবস্থা 
লক্ষটজনক। উপত্যকা পেরিয়ে অন্ত একটি পাহাড়ের উপরে উঠে দাড়ানোর 


|. 


সংকল্প করে ধীরে ধীরে অগ্রসয় হয়। পরক্ষণেই একজন চেঁচিয়ে উঠল £ “ও, 
দিকেও তো! পুলিস,--ওই যে বোদে কাধের উপর বেয়োনেটগুলো! ঝক্মক্‌ 
করছে।” 
হ্যা, পুলিদ তো বটে! "* 
নিরুপায় হয়ে এক জায়গায় দাড়িয়ে জড়াই সকলের মত । ধারে ধীবে 
ফায়ার করতে করতে পুলিস ও সার্জেপ্টের দল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসছে 
নীচে--বিদ্রোহীদের কাছে । কখনে! চিৎকার করে বলছে *[781105 091... 
৮9110150061 1” এদিক থেকে মাঝে মাঝে ছু' একটি পিস্তলের আওয়াজ ছাড়। 
আর কোনো উত্তর নেই । ক্রমে পুলিস আরও কাছে এসে পড়ে । যুবকরা বড় ঝড় 
পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে তখন উদ্ভত। অবন্থাৎ একটি গুলি এসে যুনকদলের 
নেতার পা ভেঙে দিয়ে গেল। তিনি পেখানেই পড়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের 
গুলি প্রায় নিঃশেষ । গত দুদিনের ক্রমাগত গুলি চালনায় বুলেট ফুরিয়ে 
গেছে। আর কিছুক্ষণ পর পর একটি ছুটি গুলি চালিয়ে প্রায় ছু'ঘণ্ট! অবধি প্রবল 
শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে আছে। পুলিসদ্দল এতক্ষণ কাছে আদতে সাহন পায়নি। এখন 
তার! এদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছে--অপমীয়! পুলিস তাই নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে 
_ বড় বড় লাঠি উচিয়ে আদছে--তারা। এদিকে পাথর ছুড়ে মারে, ওর] চালায় 
লাঠি। ক্রমে আরো কাছাকাছি-- উভয় পক্ষে শুরু হ'ল মারামারি ধ্বস্তাধবস্তি। 
পুলিসের লাঠির ঘা পড়ে যুবকদের ওপর _ যুবকর! পিস্তলের বাট দিয়ে পুলিসকে 
আঘাত হানে। পিস্তল কেড়ে নিয়ে ছু'তিন জনকে যখন হাতকড়ি দিয়ে বন্দী 
করছে, বাকি চারজন তখনও গাছের ভাল ও পাথর ট্রকরে নিধে মারামারি করছে, 
তাদের সরবাঙ্গে রক্ত- আঘাতের চিচ্ছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ--পাহড় 
নিম্তক্ণ--যুবকদের নেত| নলিনী ঘোষ প্রথর দুটিতে কলকাতার পুলিস কর্মচারীর 
দিকে তাকিয়ে আছে) বন্দী বন্ধুদের দিকে সকরণ দুটি । মারামারি ধরবভাধ্বস্তির 
মধ্যে যে দুজন সরে পড়েছিল তা কারুর খেয়াল হয়নি । একজন পুলিম বলে 
উঠল, ছজন ওদিকে তেগে গেছে । তখনই একদগ পুলিস ছুট দিল তাদের ধরার 
জন্যে। চারদিকে খে|জাখুঁজি কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ । মারামারির হট্টগোলে তারা 
বন্ধুদের ইঙ্গিতে বে পড়েছে । 
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বিল্লবী নঙ্গিনী বাগচীর জীবনাহতি 
নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দালগুপ্ঠ - ছুটি যুবক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে 
পাহাড়ে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে অনেক দূর চলে গেল। রাত্রির 
অস্ধকার ঘনিয়ে আসায় এক ঝোপের মাঝে বিশ্রামের জন্ত তার! বসেছিল। 
এতক্ষণ তার। ছুটে চলেছে-_ কেবলই চলেছে । পিছনপানে ফিরে তাকায়নি। 
এবার বিশ্রাম। সারাদিনের শ্রাস্তি, ধা, তৃষ॥ তাদের ছুর্বল করে ফেলেছিল। 
দেহ তাদের এলিয়ে পড়ে ওখানকার এ রুক্ষ পত্রশয]ায়। অল্পক্ষণেই তার! গভীর 
নিম্রাভিভূত হয়ে পড়ে। তোরে ঘুষ থেকে জেগে উভয়েই সমস্ত মাথায় তীব্র 
বেদনা অনুভব করে। এক রকম বিষাক্ত পোকা রাত্রিতে ছুটবার সময় তার্দের 
ষাথায় কামড়ে ধরেছিল--পোকাগুলি তখনও মাথায় কামড় দিয়েই ছিল। 
কিছুতেই টেনে বার করতে না পেরে ছুরি দিয়ে একজন অপবের মাথা থেকে 
পোঁকাগুলে৷ কেটে ফেলে ধেয়। গাছের শিকড় ধরে উপরে উঠবার সময় তাদের 
হাত পা ও বুক ছড়ে যায়-সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ--হাতের তালু থেকে একটু একটু 
রক্ত তখনও চুইয়ে বের হচ্ছিল। তার! অবসম্ন। 
কিন্তু বসে থাকার সময় নেই। এখানেও বিপদ ঘটতে পারে। দুরে 
আরে! দুরে যেতে হবে। তারা রেশপাইন ধরে চলে, ছু্দিকে পাহাড়। প'! 
আর চলে না। শরীর অবশ। কিছুদূর গিয়ে এক পল্লীর সন্ধান পাওয়া গেপ। 
নলিনী নিজেদের অসমিয়! বলে পরিচয় দিয়ে অনমিয়! ভাবায় কথ! বলে কিছু 
চিড়া-গুড় সংগ্রহ করে ও জলে ভিজিয়ে পরম তৃষ্বির সঙ্গে খায়। খেতে খেতে 
সেখানে গল্প শুনপ যে, গোৌহাটিতে ভীষণ খুনোখুনি চলছে । বাঙালী স্বদেশী- 
ওয়ালারা৷ কলকাতা থেকে এখানে এসেছে সাহেবদের খুন করতে । উভয়. পক্ষেই 
গুলি চলেছে-_-হতাহত হয়েছে। আপগামের শাস্তি নষ্ট করলে ওই ছেলেগুলো। 
একজন বললে, না রে-- ওর! আমাদের সকলের ভালোর জন্তই একাজে ব্রতী 
হয়েছে ।-নলিনী ও তার সাথী সোজ। পথ ছেড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে 
চলল। সারাদিন হেঁটে রা'ত্রতে আবার পাহাড়ে আশ্রয়। প্রকাও গাছের 
তলায় একট] পাথরের নীচে ওরা নিদ্রামগ্ন। রাত দুপুরে ব'ঘের ডাক শুনে 
বিভ্রান্ত হয়ে জেগে উঠেই রিভলভার ছুটি হাতে নিয়ে উভয়ে উঠে দীদ্ঠাল। এ 
অস্ত্রে বাঘ মরে না-তা৷ তারা জানে । তবু নিবিঝোধে বাঘের মুখে ঘেতে নারাজ । 
কিছু না দেখে চুপি চুপি গাছে উঠে পড়ে। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে সতর্ক 
দুহিতে চেয়ে রইল । গাছে উঠে এলে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে ছুজনে ছুটে! গুলি 
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ছঁড়বে এমনই মস্বক্প। বে-কায়দায় পড়ে বাঘ ফিরেও যেতে পারে। আবার 
বাঘের ডাক। তাদের বুক কাপে। পুলিসের হাত এড়িয়ে এসে মরতে হবে কি 
শেষে বাঘের মুখে-_ভাবে তারা। নলিনী একটু হাসে, গ্রবৌধ চুপ করতে বলে" 
বাঘ কি জানি কেন নরে পড়ল। দুরে গর্জন শোন! গেল। বাকি রাতটুকু তাদের 
গাছেই কাটল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠেই আবার চলা শুরু হল। একট! রেল 
স্টেশনে পশ্চিম! কুলিদের কাছে ছাতু পাওয়া! গেল। তাই দিয়ে সেদিনের ক্ষুধা 
মিটানো হছল। চেহার1 এবং পোশাক কুলীদের মতোই হয়ে গিয়েছিল, তাই 
কুলীর! নিঃসন্দেহে তাদের ছাতু খেতে দেয়। খাওয়ার পর আবার বেল'লাইন 
ধরে দমুখ পানে চলা । ওট1 লামডিং জংশন পৌছবার বাস্তা। ন্মান নেই 
কিন ধরে-_ শীতের প্রকোপে গ্রয়োজনও কম। পেটে ভাত নেই--ঘুমও তেমন 
নেই। যেতেই হুবে- চলতেই হবে চড়,ই-উতরাই বেয়ে। গোৌহাটি থেকে 
যতদূরে যাওয়া যায় ততই নিরাপদ । রাত্রে একট] রেগ সেশনের কাছে তাবা 
পাহাড়ে শুয়ে কাটায়। পুলিসের আগমনের আশঙ্কা! এখনো ধায়নি--রেপ-ল।ইন 
ছেড়ে অজানা অচেন! পাহাড়ী পথে নিঝিড় জঙ্গলে ঢোকারও কোনো সার্থকতা 
নেই, সেখানে হয়ত বাঁঘের মুখে কিংবা কোনো পাহাড়ী জাতির হাতে পড়তে 
হবে - হয়ত খাস্ভাভাবে মরতে হবে। ক্রমাগত পাচদিন চলার পর শীতে অনাহারে 
অনিভ্রায় কাবু হয়ে দুজনে এক রেল স্টেশনে এমে লামভিং-এর টিকিট “কনে 
গাড়িতে উঠে বসে। প্রবোধ কারও সঙ্কে কথা বলে না নলিনীই অপমিয় 
পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে খাতির জমায় । পথে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হলে 
এ যাআীদের সঙ্গেই নেমে গ্রামের পথে হাটতে থাকবে । লামডিং স্টেশন থেকে 
শ্রঃট্ট ও বাংল! দেশের উপর দিয়ে কাটিহার হয়ে তার বিহার প্রদেশে চপে হায়! 
বাংলায় চলেছে তখন পুলিসের উৎপাত । তাই এখানে কোথাও নাম তার 
নিরাপদ মনে করেনি । নলিনী বিহারে একেবারে বিহারী সেজে গিয়েছিল _ 
পরনে মোট। কাপড়, মাথায় টিকি, হাতে লোটা-কথ্থণ। পশ্চিমা দেইত" কণা। 
মজঃফরপুরে কিছুদিন থাকে । ওখানকার কলেজের সিন্ুদেশবাপী অধ্যাপক 
কপালনী”* নলিনীকে দেহ করেন--সাহায্যও বরেন। পুপিসের মঙ্গেছ পন্ডে 
নবাগত এই যুবকের প্রতি। নলগিনী পশ্চিমার মতো কঙ্গকাতায় এশ। গুবোধ 
পূর্বেই বাংল! দেশে এসে ধরা পড়ে যায়। 

_*আচ্য কৃপালিনী- নিখিল ভারত কংগ্রেসের একদ] প্রেসিডেষ্ট, গাধীজীর অহি'দ শীতির 
একান্ত অনুরস্ত । 
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আমি তখন গৌহছাটি থেকে বিভিন্ন পথে-বিপথে ঘুরে কলকাতায় ফিরে 
এসেছি । আমার কাছে খবর এল, বিহার থেকে কে একজন এসেছে, দেখা 
করতে চায়। অস্থস্থ হয়ে লোকটি গড়ের মাঠে শুয়ে আছে। আমি খবর শুনে 
বিন্মিত। মেসের একটি ছাত্্রবন্ধু বল্ল: *ওর বসস্ত হয়েছে, মেসে আনতে 
সাহস পাচ্ছি না। তাই আপনার কাছে এলাম। এখন কি করা যাগ্স।, 
তৎক্ষণাৎ গড়ের মাঠে ছুটলাম। মন্থমেণ্টের নীচে কম্ছল মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে 
একটা লোক পড়ে আছে--ষেন একটা কুলি। 

নলিণী বিহার থেকে যে ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনেছিল মে আমাকে বলল, 
এই সেই 'খোকা”। নলিনীকে আমরা 'খোকা” নামে ডাকতাম। আমি ভাক 
দিতেই সে জড়িত কঠে বলল, 'আমি নলিনী |, বড় কষ্ট হ'ল তার এ-অবস্থ! 
দেখে। সর্বাঙ্গে তার বসন্তের গোটা, গায়ে হাত দিয়ে জরের উত্তাপ খুব বেশী 
মনে হ'ল। বেস্বশ হয়ে পড়ে আছে, র্রিভলভারটি হাতের মুঠোতেই নিবদ্ধ। 
আমি চিস্তিত হয়ে পড়ি £ একে নিয়ে যাই কোথায়! গৌছাটি ফেরতা এই 
ফেরারী যুধককে বাঁচাতেই হুবে পুলিসের হাত থেকে আনু যমের হাত থেকে। 
এখনি এখান থেকে সবে পড়া দরকার । এ-জায়গ। নিরাপদ নয়। দিকে দিকে 
গুপুচবের আনাগোনা । অনষ্ঠোপায় হয়ে ওকে আমার গোপন বাপায় নিয়ে 
ফাওয়াই স্থির করপাম। 

একতলায় ছোট্ট একটি ঘরে আমি থাকি । বাড়িওয়ালাকে বলেছি, "চাকরি 
করি আর ছেলে পড়াই।' বসস্তের রোগী নলিনীকে এখানে এনে ওঠালাম, 
অনট] ভারি উদ্ছি্ন ; বাড়িওয়ালা! টের পেলে এখনি বিদায় করে দেবে। তখন যাই 
কোথায়? নলিনীর এ-রোগ কঠিন। প্রতিদিন কাগঞ্জে বসন্ত বোগীর মৃত্যু 
সংব্দ পাচ্ছি। নপিনীব মতে। একনিষ্ঠ ম্ব্দেশপ্রেমিক ছেলের এই ছুবাবোগ্য 
বাধি আমাকে আকুল করে তোলে। মনে মনে ভাবি, নলিনী গৌহাটিতে 
পুলিসের বিরুদ্ধে লড়ায়ে মরুল না_শেষে কিনা বসস্ত পোগে মার! যবে? নলিনী 
বহরধপুব কলেজে পড়ত। আই. এস. পি. পরীক্ষায় পাশ করে ২* টাকা 
বিশ্বাবালযেন বৃত্তি পায় । বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করার কি 
দুর্জয় আকাঙ্খ। ছিপ তার মনে | আজ পার্টি দুর্বল, সরকারী নিশ্পেষণে বাংলার 
প্রায় ছু'হাজার কর্মী জেলে, অস্তরীণে। আমরা যুদ্ধের স্থযোগেও সাফল্যজনক 
কিছু করতে পারিনি বলে জনমতও আমাদের সমর্থন করে না। টাকার অভাৰে 
নলিনীকে ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে পারছি না। চারিদিকে গগ্তর ; 


৮৪ 


লন্দেহ হলেই গ্রেগ্তার। যেমন করে হোক নঙলিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে 
লাগলাম। কার্বলিক তেল কিনে এনে নলিনীর সর্বাঙ্গে মালিশ করে দিতাম। 
ঢাকা জেলে নিজে বনন্ত যোগে ভোগার সময় আমীর এ অভিজ্ঞতা হুয়। ক্রমশ 
চোখে-মুখে, মাথায় ও সর্বাঙ্গে গোট। উঠে গেল। কথ! বন্ধ হল, গলার 1ভত্তবেও 
গোটা । এক আমিই তার শুশ্রাধা করি। বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা আর 
কারুকেই দেখানো চলে না; গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু সন্দেহ হলেও লার্জেপ্ট ও 
পুলিস এসে হাজির হম্গ। কলকাতায় তখন এ ব্যাপার নিত্য নৈমিত্বিক । কত 
নিক্নীহ নির্দোষ লোক ল!ঞুনা ভোগ করে। প্রতিবাদ করলে লাথি। খবরের 
কাগজে বা নেতাদের বক্তৃতায় পুলিস জুলুমের প্রতিবাদ খুব কমই হত, যেটুকু হা, 
তাও ভারতরক্ষ! আইনের কবলে পড়ে, বিন হত । ঘাক্‌ নপিনীকে নিয়ে চিন্তা 
আর অবধি রইল না, নলিনী বুঝি আর বাঁচে না। বার বার শুধু আঙ্গেপ ভরে 
এইটেই ভাবি, ও গৌহছাটিতে পুলিসের গুলিতে মরলে! না কেন। যাই হোক, 
দিন দশেক পর নলিনীর অবস্থ। ভালর দিকে এলো, ওর মুখ দিয়ে কথা বের হুল। 
ও চোখ মেলে চাইল। জ্লান হাসি হেসে বললো, আমার জন্ত আপনার খুব কষ্ট 
করতে হচ্ছে, না? 

নলিনী বেঁচে উঠলো । সেদিন আমার কি আনন্দ। বিছানায় বমেই 
সে আমার রান্না করা! ঝোল ভাত খায় আর একটু গল্পগুজব করে। 
তাবিণী মজুমদার পূর্ববঙ্গের নানা জায়গ! ঘুরে আবার কপকাতায় ফিরে এসেছেন 
জান! গেল, যুবকদের নিয়ে দল গঠন অর্থাৎ ঘলে দলে নৃতন ছেলে সংগ্রহ কয়ার 
কাজ চলছে। দিন ছু'য়েক পর ভবানীপুর ও আলীপুর ঘৃরে দন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর 
দেখ! পাওয়ার আশায় ইডেন গার্ডেনে ঢুকলাম । ইডেনে গার্ডেন থেকে বেরিয়ে 
হাইকোর্টের সামনের রাস্তায় পৌছানোমাত্র চার পাচ জন ভদ্রবেশধারী লোক 
হুঠাৎ আমার গলা, হাত ও কোমর চেপে ধর়ল। দেঁখি তার্দের তিনজনের হতে 
তিনটি ব্রিভলভার । আমার দম আটকে আমছিল। আমাকে টানা-ঠেচড়া করে 
আর জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে গাড়িতে ওঠাল। আমার সাথীটিকেও 
তার। এক নিমেষে চেপে ধরলো । ১৯১৮ মালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বন্দী 
হলাম । বিভিন্্ নাষে বিভিন্ন পরিচয়ে আত্মগোপন করে পাঁচ বৎ্মর কাজ করার 
পর ভারতরক্ষ/ আইনে বন্দী হলাম । নলিনীর কাছে আর ফিরে যাওয়] হল ন|। 

নলিনী ভাল হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের সংগঠন-কার্ধ পরিচালনার ভার তার হাতে 
দিয়ে তাকে ঢাক] অঞ্চলে পাঠানো হয় । জুন মানে ঢাক] কলতা! বাজারের এক 
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বানায়-_বিপ্লবীদের এক গোপন আবাদে পুলিলের সঙ্গে লড়াইয়ে সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ 
হয়ে নলিণী প্রাণ হারার । 

শেষ রাত্রিতে পুলিদ সে বাড়িতে হানা দেয়। ভোর হওয়। মাঝ নলিনী ও 
ভার সাথী তাৰিণী মজুমদার দুয়ার খুলেই একটি হাবিলদারের দিকে গুলি নিক্ষেপ 
করে ভ্রুত বের হওয়ার চেষ্টা করে। হাবিলদার ধরাশীয়া হয়; তৎক্ষণাৎ চারিদিক 
থেকে পুলিস্দল অসংখ্য গুলি বিদ্ধ করে তারিণীর জীবনান্ত করে দেয় । এ লময় 
ঘরের ভেতর থেকে জানাল! দিয়ে নলিনী আই. বি. ইনম্পেক্টরকে লক্ষ্য করে -গুলি 
ছোড়ে, ইনম্পেক্টর বাবু আহত হয়ে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ থেকে গলি 
চলে - শেষ অবধি পুলিস রাইফেল ফায়ার করে কাঠের ছুয়ার ভেঙে গুলি ছুড়তে 
ছইড়তে ভিতরে ঢেকে । নলিনী তখন সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে অবশ হয়ে পড়েছে। 
হাতের মুঠোয় আছে মসার পিশ্তল কিন্তু চালাবার শক্তি নাই--পুলিম ধরাধরি করে 
তাকে গাড়িতে তুলে নিপে। হামপাতালে যখন অর্ধচেতন অবস্থায় নলিশীর জীবনের 
শেষ মুহূর্তগ্রলরি কাটছিল তখন আই. বি. পুলিস কর্মচারী প্রশ্রের উপর গ্রশ্ন করে 
তাকে অতিষ্ঠ করে তোপে-_-'বল, নাম কি? কোথায় বাড়ি" ইত্যাদি মৃত্যু-শয্যায় 
শায়িত নলিনী উত্তর দিয়েছিল :-_-“আমাকে বিরক্ত করবেন না, শান্তিতে মরতে 
দিন |? কয়েক মিনিট পরেই নলিনীর জীবনাস্ত ঘটে | বীর শহীদ নলিনী মৃত্যুর 
পূর্বক্ষণেও আত্ম-গ্রকাশের এতটুকু আকাজ্ষ। করেনি । গুপ্তসমিতির গোপন 
কাজের মাঝে নিজেকে জাহির করার এতটুকু কামন! না! করেই নিজেকে বিলিয়ে 
দিয়ে গেল হ্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে । ঢাকা কণ্তা৷ বাজারে পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে 
ষে দু'জন যুবক-নেতা জীবন দিলেন তারাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ শহীদ । 


নিং্পেষিত বিঈবীর সংগ্রাগ সাধন! 

১৯১৭ সালের শেষ ভাগে সঙ্কানবাদী আন্দোলন খন মন্দীভূত, তখনে। 
যুবকগণ হাল ছাড়েনি। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো দু়তা, মনোবল এবং 
বিশ্বাম তাদের ছিল। জনসাধারণের ছুংখ, অসস্ভোষই ভাদের মনের দৃঢ়তাকে 
পুষ্ট করে তোলে। একদিকে সরকারী শোষণ অত্যাচার দুর্নীতি -_-অপরধিকে 
জনগণের হূর্বলতা, স্বার্থপরতা, কুদংস্কার সমাজে প্রবলভাবে বিস্বমান ছিল বলেই 
কুদ্ধ এক প্রতিকার-ম্পৃহ! তেজদ্বী যুবকগণের চিত্ত অধিকার করে $ বিদেশী শোষণের 
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বিরুদ্ধে জীবন দেওয়া ও জীবন নেওয়ার উদ্দীপনা ঘোগার। সম্প্রতি তারিণী ও 
নলিনীর বীরত্বব্যাঞ্জক সংগ্রাম, পুলিসের গুলিতে জীবন দান যুবকদের ব্রিটিশ- 
বিরোধী সংগ্রাহধে উত্তেজিত করে তোলে । উত্তেজনাকে কার্ধকরী রূপ দেওয়ার 
মতো কোনো! শক্তিই তখন তাদের ছিল না। অস্ত্র নাই, টাকা নাই, সর্বোপরি 
সংগঠনও নাই; পুরানো ও নৃতন নেতারা সকলেই জেলে, হীপাস্তবে কিংবা 
অন্তরীণে আটক। তা্িণী, নলিনীর নেতৃত্বে যে-সংগঠন শক্তিশালী হয়ে 
উঠত তাদের মৃত্যুতে মে-সংগঠন ছুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অত্যাচারে 
নিশ্পেষণে বাংলায় পুপিসী শানন কায়েম হয়, বিপ্লবী-সংগঠনের মেকদণ্ড প্রায় 
ভেঙে পড়ে। ১৯০৮ সালে ক্ষদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল দত্তের 
জীবন দানে যে সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংগ্রামের ভিত্ত পত্তন হয় সাত্রাজ্যবাদী 
পুলিসের গুলিতে নিহত তারিণী, নলিনীর বীরত্বব্যাঞ্জক লড়াইয়ে ১৯১৮ 
সালে সে সংগ্রামের প্রথম পর্ব শেষ হল। এই দশ বৎসরে বিপ্রবী আধর্শ 
সাধনার কত কল্পনা, কত আয়োজন বাংলার প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে 
এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিপ্রবা দল গঠনের কত ন! চেষ্টা বাংলার জেলাম জেলায়, 
শহরে-গ্রামে, স্কলে-কলেজে, বাংলার আনাচে-কানাচে শিক্ষিত যুবকদের মনে 
জাতীয়তা, হ্বাদেশিকতা! ও সক্রিয় বিরোধিতা জাগিয়েছে। কত অগ্রণী কর্মীর 
দল ধর! পড়েছে, আবার নৃতন কর্মীরা এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, কত 
যুবক গুলিতে ফাঁসিতে ময়েছে, কারাগারে জীবন দিয়েছে। তারই ফলে, কত 
শত নৃতন যুবক এক মহান মৃত্যুর নৃতন উদ্দীপনা পেয়েছে। কতবার দল ভেঙে 
পড়ার উপক্রম হয়েছে, আবার নৃতন করে দানা বেধে উঠেছে। এমনি করেই 
“বপ্লবীদের সকল চেষ্ট! বারে বারে ভেঙে গেছে পত্যি, আবার ধুলিশয্যা থেকে 
দাড়িয়েছে মাথা উচু করে। তারা দমেনি, সামনে চলার পথ তুলেনি-_মুক্তি 
পথের সন্ধান ছাড়েনি । ভাঙা দলকে আবার গড়ে তুলেছে আরো শক্ত করে। 

এই দশ বৎসরের ইতিহাস বাঙালী যুবককের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্ত রঙ্িত 
ইতিহাস। গণশক্তি হতচেতনা, শিক্ষিতের। ভীরুতায়, ঈর্ষায় ও স্বার্থপরতায় মগ্ন। 
তারই মধ্যে তেজস্বী, ত্যাগী চিঝ্রবান ছেলেদের বেছে বেছে বিপ্লবী দলতুক্ত কর! 
হত -দুঢ় মনোবল-সম্পন্ন যুবকদের সম্ত্রাসবার্দী কার্ধকলাপে নিযুক্ত কর] হত। 
দল গঠন ও দলের বিস্তারের জন্ত সকল রকম সংঘ-সমিতি, আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানের 
ভেতর কমীর! যোগ দিতেন । আখড়া, পাঠাগার, সেবা-সমিতি ও স্কুল-কলেজে 
ছাত্র-সমিতি গঠন করে যুবকর্দের এক্যবদ্ধ এবং সমষ্টিগততাবে কাজ করার ব্যবস্থা 
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ছিল। কিছু কিছু উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভূত জনপ্রিয় ব্যক্তিরা যুবকদের 
কাজের সহায়তা করতেন। এই সকল প্রতিঠান ও কর্াদের পিছনে সব সময়ে 
পুলিসের সতর্ক দুটি লেগেই ছিল। বিপ্রবাত্মক কাজের জন্য ধরপাকড় ও 
খানাতল্ল।শ প্রায়ই হত। তবু জাতাঁয় ভাব উদ্দীপনার ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার 
পথে এগোবার সত্যিকার প্রচেষ্টা ছিল এখানে--এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। 
সন্ত্রানবাদীদের কার্যকলাপের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল, সত্যিকার স্বাধীনতার 
পূজারী বলে একমাত্র আস্থা! ছিল এদেরই উপরূ। 

একাজে দেশের লোকের সমর্থন আমাদের শক্তি োগাত। কিন্তু ১৯১৮ 
সালে অবস্থ। অগ্যরূপ। যুদ্ধে ইংরাজ জিতে গেছে-_মান্ুষ হুতাশা-গ্রন্ত । যুদ্ধে 
ইংরাজ রাজের দুঃসময়ে আমাদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। আমরা দ্বেশের 
আশা! পূর্ণ করতে পাবি নাই। 

কেউ কেউ বিপ্লবী-দগের কর্মীদের অর্থ সাহায্য করতেন । কিন্ত প্রয্বোজনের 
তুলনায় তা অতি সামান্য ৷ বিপ্লবী-সংঘ পরিচালন, গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মাঁদের 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশ, পিস্ভল-রিভন্লভার 
ও বিস্ফোরক ত্রব্য কেন! ইত্যাদি নানাবিধ ব্যয় সঙ্কুনানোর জন্ক প্রচুর অর্থ 
আবশ্তক হত। যুদ্ধের সময় পুলিসের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বার বার দলের 
সংহতি ভেঙে পড়েছে, ভাঙা দল আবার গড়ে তোলার জন্ত অর্থের প্রয়োজন 
ইয়েছে। যুদ্ধের শেষ ভাগে যখন নিপ্পেধণের প্রকোপে আমরা আর দাড়াতে 
পারছিলাম না, তখন বিক্রমপুবে এক দুঃসাহলিক ডাকাতির আস্বোজন করা হয়। 
আধিক প্রয়োজন মিটানো এবং যুবক চিত্তে রাজনীতিক উদ্দীপনা জাগানো এই 
উভয় উদ্দেশ্ট সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কাজটি কর! হয়। 

শক্তি দেখিয়ে ধনীর পাপা্জিত ধন কেড়ে আনার উদ্দেশ ঢাকার ছেলের! 
আবছুল্লাপুরের এক ধনীর বাড়িতে যাক্রাগানের সময় জোর করে টাকা ও 
অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে আনার প্র্যান করে। গান তখন জমে উঠেছে। অকম্মাৎ 
এক পময় পরিচ্ছন্ন শার্ট ও হাফপ্যান্ট পর] পোশাকে সুশ্রী সবল যুবকের দল পিশ্তল 
রিভালভার উচিয়ে এখানে সেখানে দাড়িয়ে গেন _-সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের আওয়াজ 
--বিউগ.ল্‌'এর ধবনি। দলের নেতা ছকুম দিল £ কেউ এক পা! নড়বেন না, 
ধে যেখানে আছেন, সেখানেই বসে থাকুন। শ্রোতৃবর্গত্রস্ত, ভীত ও চঞ্চল; 
হতভম্ব হয়ে রইল। এমনি সময় বাড়ির মালিকের চিৎকার শুনা গেল : আমার 
সব নিয়ে গেলরে--সব নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পর পর তিন-চারটি পিষ্তলের 
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তারই মাথায় গুলি লাগবে ।” মালিকের বন্দুকটি তখন তাদের দখলে এসে 
পড়েছে। যাত্র। গানের আনব থেকে একজন বলে উঠেঃ “এনা সব স্বদেশী 
ডাকাতের দল।” ডাকাত সর্দার চেঁচিয়ে বলেঃ «এ-বাড়ির টাকা যায় তে! 
আপনাদের ক্ষতি কি? আপনার! তে কেউ এ-বাড়ি থেকে কোনে সাছাধ্য পান 
না। আমর! এ-টাক। নিয়ে সদ্ব্যয় করব - দেশের ম্বাধীনতার কাজে ব্যয় করব ।” 
আধ ঘণ্টা পর আবার বিউগল্‌ বেজে উঠল। ডাকাতদের কাজ শেষ। প্রায় 
৩২০০ হাজার টাক। ভার! পেয়েছে । বিউগ.লের ধ্বনি হওয়। মাত যুবকের দল 
যার যার জায়গ! ছেড়ে এক লাইন হয়ে দাড়াল। যাআ! গানের স্হ্রাধিক 
দর্শক কৌতুহলী দৃষ্টিতে বিউগলের তালে ম্বদেশী ডাকাতের কুচকাওয়াজ লক্ষ) 
করছে। সংখ্যায় তার] ত্রিশ জনেরও বেশী হবে। টাকা ও অলঙ্কারগুলি তাদের 
খলিতে ঝুলছে । এ-বাড়ির বন্দুকটিও তার! কীধে তুলে নিয়েছে । টেলিগ্রামের 
তার পূর্বেই কেটে দেওয়া! হয়েছিল। পরবে যখন সকলে সন্থিৎ ফিরে পেয়ে দূবাগত 
বিউগ.লের ধ্বনি অনুসরণ করে ডাকাত ধরতে ছুটল তখন তার! দুরে খরশ্োতা 
নদী-প্রবাহে নৌক। ভাসিয়ে দিয়েছে ; বিউগলের আওয়াজ থেষে গেছে। এ 
ডাকাতি ভাবপ্রবণ বাঙালীর মনে উদ্দীপন। জাগিয়েছিল? সাধারণ আলাপ- 
আলোচনায় শিক্ষিত বাঙালীরা৷ এই ধরনের ডাকাতির জন্য কখনো! ত্বপ। প্রকাশ 
করেনি । ছাত্র ও যুবকগণ এ ঘটনায় বরং উৎ্মাহিতই হয়, বিপ্রবী-দলের শক্তিতে 
বিশ্বাসবান হয়ে উঠে । ব্রিটিশের শাসন ক্ষমতা হান পাচ্ছে মনে করে আনন্দ 
পার। 


কার্য-পন্ধতি 

যুদ্ধের সময় বাঙলার সর্বত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকল!প তীব্র ও প্রদারিত হয়ে পড়ে । 
১৯১৬ নালে প্রায় তিনশ” যুবক ঘন্ন-বাড়ি ছেড়ে গুপ্ত মমিতির কাজে বার হয়ে 
পড়ে। তার মধ্যে ছুই শতাধিক হবে অনুশীলন পার্টির ছেলে। অর্থ-সংগ্রহের 
জন্ত সরকানী টাক! বা অত্যাচারী ধনীর টাক! লুন, সরকারী কর্মচারী এবং 
রাজসাক্ষীর শাস্তি বিধান, বিজ্রোহ উদ্দীপক পুস্তিকা বিতরণ এবং সকলের উপর 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে দল গঠন তখনকার প্রধান করণীয় কাজ 
বলে পরিগণিত হত। দ্বলের কাজ প্রধানত ছুম্ভাগে বিতজ ১--সংগঠন-বিভাগ 
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ও বর্মবিভাগ বা আক্রমণাত্মক কাজ ইত্যাদি। লঙ্ত্রাসবাদী কাজকে “খ্যাকশন' 
(৪০1০7) বল! হত। প্রতিটি ক্ষার ঝৌক ও কর্মপ্রবণতা দেখে তাঁর উপর 
কার্ধতার ন্তস্ত হত। টেকনিক্যাগ বিভাগ পৃথক ছিল, এ-বিভাগ কয়েকটি পৃথক 
উপরিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়ঃ (১) গোপনে অন্ত্রসংগ্রহ) ও বোম। তৈরি 
করা (২) বন্দুক-পিস্তলাদি মেরামত (৩) পুস্তিক] মুদ্রণ, চিঠি-পঞ্র ও ঠিকানার 
'পোস্টবন্জ হিমাবে লোক মজুত বাথ! হত। বই, অস্ত্র রাখা, গোপন ফেরারী 
কমীদের আশ্রয় দেওয়া, খবরাখবর আদান-প্রদান ইত্যার্দি বিভিন্ন রকমের কাজের 
জন্য বিভিন্ন কর্মী নিযুজ করা হত। আশ্রয় দেওয়া এবং ছুর্গম পথে পিস্তল নিয়ে 
যাওয়ার কাজে স্বীলোকের সাহায্য নেওয়! হত। এ-কাজে মা, বোন, বৌদি বা 
আত্মীয়র৷ অগ্রণী হয়েছিলেন । পরবর্তাকালে ছাত্রীরাও ছেলেদের মতোই দলের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 


অন্রশীলন পার্টি বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ আসাম ও পাঞ্জাবে প্রসারিত 
হয়েছিল। একটি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সর্ব কাজ পরিচালিত হত। জেল! 
ও প্রাদেশিক পরিচালক নিযুক্ত কর! বা স্থানান্তরে প্রেরণ কর] কেন্দ্রীয় কমিটির 
নিংশে হত। সমস্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার বিধান 
ছিল। যুগান্তর পার্টি কল্রকাতা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, রংপুর ও 
হুগলী প্রভৃতি জেলার ছোট ছোট দল সমূহের একটি যুক্তদল (6021801017০ 
£00159) হিসাবে কাজ করে। এ-ছ'টি বিপ্লবী দল ছাড়া আরে! ছোটখাট দল 
এক-একজন যুবক দাদার নেতৃত্বে গড়ে উঠত, ছেলেদের নিয়ে কানাকানি করত, 
ইংরেজ বাজত্ব উচ্ছেদ্দেব কথ। বলত । 


বাংলার বিপ্রবীদল সমূহের পরস্পরের লক্ষ্য ও আদর্শের কোনে। পার্থকা ছিল 
ন1-কর্ম-পদ্ধতিও অন্নরপ। এর] পরস্পর কখনো ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিরোধ 
করে, আবার কখনো! বা গুরুতর কাজেও সহযোগি! করে। 

অনুশীলন সমিতির একদল অগ্রণী কর্মী ধরা পড়ে গেলে আর একদল উপরে 
উঠে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করে; এ-দল গ্রেপ্তার হলে আবার আর একদল 
উঠে দাড়াত--তারপর আর একদল, ১৯*৭।৮ সাল থেকে ১৯১৭-১৯ সাল অবধি 
ধর] পড়েও নৃতন নৃতন বিপ্লবী এসে নেতৃত্ব দিষে দলের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা 
বজায় রেখে গিয়েছে। 


জরকারী জুলুম ও নির্যাতনের কথ। 
ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয্প সন্ত্রাসবাদীরা! যে-নির্ধাতন সহ করেছে পৃথিবীর 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিচাসে তা বিরল । গ্রেপ্তারের পর তাদের কেবল কিল 
ঘুষি বুটের লাখিই মার! হুত না, লোহার ডাগ্ডা দিয়ে মাথায় হাটুতে কচ্ইয়ে জোর 
আঘাতের ফলে কত যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে । কাউকে কাউকে দশ বারে! 
দিন ন! খেতে দিয়ে দেয়ালে হাতকড়ি দিয়ে দাড় করিয়ে রাখা হত; প্রতিদিন 
অজ্ঞান হয়ে গেলে মাথায় তেল জল দিয়ে জ্ঞান ফিরে এলে আবার হাতকড়ি দিয়ে 
দাড় করিয়ে রাখা হত। মাসের পরব মাস নির্জন কক্ষে বন্দী রেখে মাঝে 
মাঝে রাত্রিতে তাল! খুলে ঘুম থেকে টেনে তুলে প্রশ্ন করা] হত “কি জান-__ 
বল *; হ্বীকারোক্তি না৷ পেলে সার্জেন্ট ও পুপিসের বুট চলত সজোরে হতভাগ্য 
বন্দীর বুকে, মাথায়, চোখে, তলপেটে । একদিন মাঝ রাত্রিতে কলকাত। দালান্দ 
হাউসের বন্দীর! বিকট চিৎকার শুনে জেগে উঠেছিল। একটি রুদ্ধ কক্ষ থেকে 
প্রথমটায় করুণ আর্তনাদ শোন! যান $ তাবুপর মারের দুপ, ছুপ, শব তারপয় সব 
চুপ। কতঙ্জন কোর্টে গিয়ে হাকিমকে মুখে, কপালে, পিঠে, হাতে, পায়ে লাঠির 
আঘাতের চিহ দেখিয়েছে । সবুকার পক্ষ থেকে উত্তর হত: “আলপামী নিজে 
দেয়ালে মাথা খু'ড়ে মরতে গিয়েছিল” অথবা কখনো উত্তর দেয়ঃ “আনামী 
পুলিসকে মারতে গিয়ে নিজে ও আহত হয়েছে।” এর উপর আর কোনো কথা 
কওয়ার অধিকার ছিল না। নখে ছুঁচ ঢোকানো, ঘাড়ের চুলে উপ্ট| দ্বিকে হেঁচকা 
টান দেওয়া, হাতের আঙুলে লাঠি আঘাত, জোবে কানমলা এ-সব তো ছিলই। 
এ-ছাড়। আরো কত রকম নির্দয় অমানুষিক নির্ধাতন চলে যার সঙ্গে মধ্যযুগীয় 
শান্তিরই তুলন! কর] চলে । আমি যখন প্রথমে জেল খাটি তখন ময়মনলিংহের 
সরার চর মামলার “লাহিড়ী” নামক এক কলেজের ছাত্রবন্দীকে দেখি। সে 
বাকা হরে হাটত, যাথাটাও তার কোথাও উচু, কোথাও বাকা ছিল। একদিন 
কিছু কিছু কথা হওয়ার পর জানলাম, ধর] পড়ার পর পুলিন তাকে কি নিদারুণ 
নির্যাতন করেছে । আমি তার মর্মীস্তিক কাহিনী শ্তনে কান্না স্বরণ করতে 
পারিনি। সে ১৯১১ সালের কথা। পুলিসের অত্যাচারই লাহছিড়ীর দৈহিক 
বিকৃতির কারণ ছিল। 
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আমার এক বিপ্লবী বন্ধু কীড গ্ীট পুলিস অফিলে ক্রমাগত বুটের লাখি ও 
লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তিনি ছিগ্েন একজন ফেরারী নেতা, তাই 
তার উপর অত্যাচার চরমে উঠে। চেতনা ফিরে এলে তিনি জল চান। জলের 
পরিবর্তে তার নিকট প্রন্নাব উপস্থিত করা হয়। তিনি দুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে 
পুলিস কর্মচারীকে “ছোটলোক” বলেন। পরে আবার তাকে লাথি যাবা হয় 
তিনি অচৈতন্ত হয়ে পড়ে যাঁন। চার পাচ দিন তাকে কিছুই খেতে ন৷ দিয়ে 
আধার ঘরে একা বন্ধ করে রাখে--তিনি অবসন্ন দেছে অজ্ঞানের মতো পড়ে 
থাকেন। একটু জান হলেই আই, বি ও এস. বি পুলিস--বিপ্রবী দলের গোপন 
কখ। ফাস করে দেওয়ার জন্ত পীড়াপীড়ি করত আর তার জন্ত তাকে মারধর, 
করত। একেবারে মেরে ফেলারও ভীতি প্রদর্শন করত। শেষ অবধি তিনি 
অনড় অটল ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেব তার সহ শক্তি দেখে তীর 
দামনেই বলেছিলেন £ এ লোকটির ভেতর কি একটা শক্তি আছে (71)6:6 29. 
80032031778 2 13000 )। এই বন্ধুটি পরে গৌহছাটি খণ্ডযুদ্ধ মামলায় সাত বৎসর 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

গুরুণ বিপ্রবী ষোগেশ চ্যাটাজাঁর উপর আই. ৰি পুলিস অফিসে ষে নিদারুণ 
অত্যাচার হয় তার মুখে সে-মর্াস্তিক কাহিনী শুনে আমরা অশ্রু সম্বরণ করতে 
পারিনি। দেয়ালে খাড়া হাতকড়ি দিয়ে এগার দিন (দিন রাত) ওকে দাড় 
করিয়ে াথে। কিচ্ছু খেতে দিত না। ক্ষুধায় অনিদ্রাকস নিরস্তর দাড়িয়ে 
থাকার ছুঃসহ পীড়নে অবসন্ন হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ত তখন পুলিস তার 
হাতকড়ি খুলে চোখেমুখে ও মাথায় জল দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করত। তার মৃখ 
থেকে গুধ-তথ্য বার করার জন্তই এটুকু সাহায্য। নে-চেষ্টা ব্যর্থ হলেই আবার 
সেই খাড়! হাতকড়ি- সেই লাঞ্ছনা । একদিন ক্ষুধার জালা সইতে না! পেরে 
থেতে চায়; তৎক্ষণাৎ মেথর ডেকে বিষ্ঠা আনিয়ে তার মুখের কাছে ধর! 
হয়েছিল। যোগেশ ক্রোধে স্বণায় পুলিস কর্মচারীর সর্বাঙ্গে থুথু ছিটিয়ে দেয়। 
এর জন্ত অবশ্যই তার অনেক কিল ঘুধি ও লাথি পুরস্কার মিলেছিল। পয়ে বড় 
সাহেব এসে ছু-পয়সার মুড়ি খাওয়। মঞ্জুর করেন। আই.ৰি ও এস. ৰি পুলিস 
অফিসের নিভৃত কক্ষের এই পাশবিক পীড়ন তখন দেশবাসীর কাছে প্রকাশ 
পায়নি। এরকম অমাঞ্জষিক অত্যাচারেও যৌগেশ চ্যাটাজকে দমাতে পারেনি । 
তিনি যুক্তগ্রদেশে 'আর-এস-পি-আই” দলের একজন বিশি্ক নেতা ছিলেন । 
কংগ্রেসে যোগ দেন শেষ বয়সে। 


৪২ 


১৯১৬।১৭ পালে মারধর অত্যাচার চবমে উঠে-_-তখন বনু যুবক নির্ধাতন সঙ্থ 
করতে না পেরে পুলিসের কাছে গুধ-তথ্য বলে দিত অথবা নিজেফের কত-কর্ম 
সম্বদ্ধে স্বীকারোক্তি.দিতে বাধ্য হত। 

১৯১৭ সালের সেপ্টেপ্র মালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের এক বন্ধুকে 
বাংলার বাজনীতিক কর্মীদের উপর বাংলা! গভর্নমেণ্টের কঠোর নি্পেষণের কথা 
'লেখেন। এই নির্মষ ব্যবহারের ফলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, কেউবা পাগল 
হয়ে যায়। ববীন্দ্রনাথের অভিযোগ বাংলার লাট রোনাল্ডসে সাছেব অস্বীকার 
কযেন। তারতের সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মন্টেগড তীর ভারতের ভায়রীতে 
লেখেন, “কবি ববীন্দ্রনাথ আটক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের বিভীষিকায় 
রাজনীতিক হয়ে গেছেন।” 

আনি বেশাস্তও বাংলার বন্দীদের প্রতি নির্ধাতনের প্রতিবাদ করে ভারতের 
বড়লাট সাঞ্থেবকে চিঠি লেখেন । ভার কিছুদিন পরই আনি বেশাস্ত নিজেই 
ক্স্তরীণাবন্ধ হছন। বাংলার যুবকদের নির্যাতনের এ-বর্বর কাহিনী সংবলিত 
এক চিঠি মান্তাজ হাইকোর্টের এক জজ আমেরিকায় প্রেলিডেণ্ট উইলসন 
সাহেবকে লিখে পাঠান। জঙঞ্জ বাহাদুর জানি বেশাস্তের 'থিগওজোফিস্ট”' দলের 
অন্তভূক্ত ছিলেন। :৯১৮ সালে অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমে যায়। আমি 
খী সময় ধরা পড়ে স্পষ্ট বুঝণ্তে পেরেছিলাম যে, প্রকাশ হয়ে পড়ার মতো! উৎকট 
সারধর বন্ধ করার গোপন নির্দেশ এসেছে ওপর থেকে । তবু দিনের পর দিন 
খই. বি পুলিসের অফিসে নির্জন কক্ষে আটক রেখে তমার নার্ভর ওপর 
ক্রমাগজ ভীতি সঞ্চারের কৌশল পূর্ণ চেষ্টা কম হুয়নি। আবার মুক্তির আশা 
নিয়েও কোন কোন ধূর্ত পুলিস অফিপার গভীর রাতে আমার লঙ্গে দেখা 
করতেন। বিপ্লবীর মনোবল ভাঙার বৈজ্ঞানিক কৌশল নাকি ইংলগ্ডের আই বি'র 
“স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড" থেকে এ-দেশের পুলিন শিখে এসেছিল। 


গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন কর্মধার! 
১। রিক্রুটিং 


ছা ও যুবকদের অস্তভূক্ত করা ছিল বিপ্লবী দলের একটি প্রধান কাজ॥ 
এর জন্ত প্রতি জেলায় অনেক স্কুল-কলেজে, ক্লাব, নেবাসমিতি ও ব্যায়াম 


লমিভিতে গোপনে গোপনে রিক্রুটিং-এর কাজ চলত । বই পড়িয়ে, ত্বদেশী বিষয়ে 
আলাপ করে ছেলেদের শ্বদেশ-প্রেমে উত্ধ,দ্ধ করার পর তাদের দলে টেনে আনার 
জন্ত কতচেষ্টাই না হয়ে গেছে বাংলার প্রায় সর্বত্র । প্রত্যেক শহরের প্রায় 
প্রতি স্থলে ও কলেজে কয়েকটি ছাত্রের একটি গোপন দল থাকত? ছেলেদের 
ঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশে ধীরে ধীরে তাদের স্ম্াসবাদী রোমান্সে উদ্দীপিত 
করে দলে টেনে আনবার কাজ ছিল এই গোপন দলটির । রিক্ুট করতে পারার 
মর্ধাদ! ছিল ঘথেষ্ট ; বেশী সংখ্যক ছেলে রিক্রুট হলেই দলের শক্তি বুদ্ধিপায়। 
ড্যাগী, সাহসী, চরিজ্রবান এবং পড়াশুনায় ভাল ছেলেদের বেছে বেছে রিক্রুট 
করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট1 চলতে! | মাঝে মাঝে ইংরেজ বাজত্ব উচ্ছেদ্বের কাজে 
লাগার জগ ছাত্রদের উদ্দীপিতত করে গোপন ইশতেছার ছড়ানো হত। এতে 
ছাত্রর| সত্য সত্যই উত্তেজিত হয়ে উঠত। 

এক একটি সাফল্যজনক পুলিস বা গুপ্তচর হত্যার পর অথবা বড় রকমের 
ডাকাতির পর সেই অঞ্চলে ব্রিভ্রুট করার কাজ খুব সহজ হয়ে যেত। বোমা 
পিস্তলের কোনো কাজ ( এযাকশন ) হলেই যুবক-মনে সাড়া পড়ে ষেত; সেই 
কাজটি সম্পন্ন করে বিপ্লবীরা সরে পড়তে পারলে আরো বেশী উত্তেজনার চ্যি 
হত। বনু সংখ্যক ছাত্রই স্বথার্থপরতায়, বিলামিতায়, কিংবা পড়াশুনায় 'ভাল 
ছেলে' হওয়ার চেষ্টায় মগ্ন থাকত। স্বদেশ প্রেমে উদনন্্ধ হয়ে কাজ করার মতো 
ছেলে খুব কমই পাওয়া! যেত। আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, শিক্ষক সকলেই 
ছেলেদের এ-পথে যেতে নিরুৎসাহ করতেন কিংবা বাধা দিতেন, ভীতি প্রদর্শন 
করতেন। গ্ুপ্তচরের ভয়েও ছেলেরা ভীত ছিল? গুপ্রসয়ের গতিবিধি ছিল 
সর্বজ্ঞ -দ্ুলের শিক্ষক ও গরিব চরিত্রহীন ছাত্রদের মধ্যে টাকা খেয়ে কেউ কেউ 
গুপ্তচরের কাজ করতো । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গুপ্তচয়ের উৎপাত খুব বেশী 
বেড়ে গিয়েছিল, গুপ্ত5র বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ীই বাংল গভর্নমেপ্ট 
পরিচালিত হুত। প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্বেও যুবকগণ গ্রপ্ত সমিতিতে যোগ 
দেওয়ার জন্ত উত্ন্ুক ছিল। গোপনতার আড়ালে অনেক কিছু গুঢ বহন লুকিয়ে 
আছে এমন ধারণা তারা পোষণ করত; বিপ্রবী কর্মীরা অ্ান্ুধিক শক্তিসম্পর়্ 
এবং প্রচুর অস্ত্রশস্তে সজ্জিত এরকম ধারণা অনেকেরই ছিল। শিক্ষিত ভদ্র 
লোকদের কথাবাতঠীয় প্রায়ই শোন। যেত, 'এদের শক্তিকে কেউ রোধ করতে 
প্রারে না, ওয়া যা করা স্থির করে তা ওর] করেই তিন তিন বারের চেষ্টায় 
কাংলার গুধচচর বিভাগের বড় কর্তাকে হত্যা করার পর জনসাধারণের এ-বিশ্বাস। 


আরো দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল- বিপ্লবীদলের কর্মীর! অজেয়্। পূর্ণ শ্বাধীনভাব দাবি 
করা এবং এ-দাবি আদায়ের জন্ত সণন্্র অন্াখান একমাত্র বিপ্লবী দলেরই লক্ষ্য 
ও কর্মন্থচী ছিঙ্গ বলে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক _উকিল, ডাকার, শিক্ষক, সরকাৰী 
কর্মগবী বিপ্লবী দলের প্রতি সহানুভূতিশীন ছিলেন এবং গোপনে নাহাঘ্য 
করতেন। রিক্ুট করার ব্যাপারে কোনো কোনো! লময়ে একদল অন্যদলের 
বিরোধ লেগে ধেত। দলালির বিরোধ আমর] এড়াতে পারিনি । 


স্বাধীন্ত৷ সংগ্রামের সেনা সংগ্রহের পথে অনেক বাধার সম্মুধীন হতে 
হয়েছিল। সরকারী বাঁধ! ও পারিবারিক বাধ! তে। ছিলই। তা ছাড়াও প্রথম 
যুগে জাতীয়তাবোধ ও দেশাতুবোধের চেয়ে মধাযুগীয় ধর্ম, শিক্ষা সামাজিক আচার 
আচরপণই ফুবচিন্ত অধিকার করেছিল বেশী করে। দেশের দশের প্রতি কর্তব্য 
গোঁণ; পারিবারিক স্বার্থ ও পাবিপাশ্বিক সামাজিক গণ্ডির চেতন! ও ধর্মসংস্কারই 
মুখা, বাস্তব ক্ষেত্রে জমিদারী-তালুকদাতীর লুগ্রপ্রায় মালিকানার গরিমা ও 
আরামের মধ্যে ধার! ছিলেন তাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামে 
টেনে আনার ছুরূহ কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল প্রথম যুগের বিপ্রবীদের | শহুবের। 
ইংরাজী শিক্ষিতের অনেকে ইংবাজ-হাজত্বের প্রতি অনুগত ছিলেন; ভয়-তীতিও' 
তাদের দুর্বল করে রেখেছিল । এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই বিপ্লবীদলের কমী, 
সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে দলের প্রসারতা৷ বুদ্ধি করা হুয়। 

মেয়েদের রাজনীতিক শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার ন1 থাকায় তাদের দলে। 
আনার কোনে! কল্পনা তখন ছিল ন! কিন্তু মা, বৌদি, স্ত্রী ও বোন রূপে তাদের 
সাহা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়| গেছে, ফের়াবী বা পলাতক কর্মাদের অতি সংগোপনে 
আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল-রিভলভার বাখ। ঝ স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠি আদান- 
প্রদানের পোল্টবক্স হিসাবে কাজ কর1-কোনেো! কোনে! বিপ্রবী পরিবারে মেয়ের), 
এ সকল কাজ করেছেন। 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছুকড়ী বাল! দেবী ও তার বোন পে। নিধারণ ঘটক 
কয়েকটি মসার পিস্তল সহ বীরভূম জিলার এক গ্রামে ধর! পড়েন। ১৯১৭ সালে! 
নিউড়ি কোর্টে তাদের কারাদণ্ড হয় । মহিলার বাঝে এ পিস্তল কি করে এল 
তা গিনি বলতে অস্বীকার করেন। ভয় দ্বেখিয়েও পুলিস তার কাছ থেকে' 
কোনে! কথা বার করতে পারে নাই। ভখন তার বয়স ২৯-৩* বছর়। পিস্তল: 
রাখার অপরাধে ছুকড়ী বালা দেবীর ছু'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। লাধাব্প 


কযেদীর মতোই তাকে দৈনিক আধষণ ডাল ভাঙতে হতো । এই মহিলাই প্রথম 
কারাদণ্ড ভোগ করেন বিপ্রবী দলের কাজে। 
শ্রমভী ননীবাল! দেবীকে গ্রেপ্তার ঝরে পুলিস অনেক নির্ধাতন করে । ৩০-বৎসর 
বয়সের এই মহিল! হাওড় জিলাব বালীর অধিবাধী । ভিনি চন্দননগরের বিপ্লবীদের 
সঙ্গে যোগাধোগ রাখতেন । তাকে ধরার কারণ স্ঘদ্ধে একটি মজার গল্প শুনেছি । 
বিপ্লবীদের রাখচজ্্র মজুমদার ধর] পড়ার লয় বলে যেতে পারেন নি কোথায় 
পিস্তল রেখেছেন। সেটা জানার জন্য ননীবাল! দেবী রামবাবুর স্বী সেজে জেলে 
দেখা করে পুলিসের চোখের উপর জেনে এলেন গুপ্ত খবর । পুলিস পৰে তা 
জানতে পেরেই নাকি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তার প্রতি খুব দুর্ব্যবহার করে। 
বিভিন্ন জেলের নির্জন অন্ধকার সেলে তাকে রাখা হুয়। আলিপুর প্রেসিডেন্সী 
জেল থেকে আই. বি. পুলিস অফিস ইলিসিয়াম রো তে এনে তাকে অপম্মানজনক 
কথ! বলায় তিনি ম্পেশাল হুগারিপ্টেণ্ডটে মিঃ গোত্ডির গালে চড় মারেন। ইনিই 
প্রথম মছিলা ১৯১৮ সালের ৩ আইনে কিছুকাল রাজবন্দী থাকেন। মুক্তির পর 
আশ্রয় অভাবে ও দ্বারিদ্র্যে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আন্দোলনের প্রথম 
ষুগের এই ছুই মহিলার নির্যাতন ও বন্দীজীবন সে-বুগের মহিলাদের তেমন আক 


করে নাই। 
কলকাতার পুলিসী ঝঞ্চাট থেকে নিরাপদে থাকার জন্ত আমর! ফেরারী 


( এবসকগ্ার ) বিপ্লবীরা কলকাতা শহরঙলীতে বাস! ভাড়া নিতাম. একবার 
বরাছনগরের একটি বাণায় রাত্রিতে অবশ্থাৎ পিস্তলের বুলেট সশব্ে বেরিয়ে যায়। 
আমরা তৎক্ষণাৎ আলে! নিভিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্ত ছু'দিকের বাড়ি থেকে ভাকা 
ডাকি শুরু হয়। আমরা কিছুই না জানার ভান করি। প্রতিবেশীদের সন্দি্$ 
দুটি পড়ায় পরদিন আমাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হুল। 

বাগবানগার অঞ্চলের এক মঞ্জুর বস্তিতে অতি অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া 
'নিষেছিলাম। আমর! ৬।৭ জন ওখানে থাকি এবং শ্বহন্তে রাম্না করে খাই। 

মন্ত্র বন্তিকে 'কুণী বস্তি' বলা হত; বিতিন্ন কলকারখানার শ্রমিক, মুটিয়া, 
রিষ্সাওয়ালা, ঠেলা! ও গরুর গাড়ির চালক প্রভৃতি এ বস্তিতে ছিল। এখানে 
এদের সঙ্গে থাকার একট! জন্থবিধ! আমাদের ভোগ করতে হয়; আমাদের 
পরিষ্কার ভদ্রবেশ এখানে অচল। আহর! বাড়িতে নোংর1 ও ছেড়া কাপড়-জামা 
পরতাম। বেরিয়ে যাওয়া-ষাপার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতাম পাছে কুলী- 
গছুতদের সন্দেহ দুটি না! পড়ে আমাদের ওপর। আশে-পাশের থরের মজুদের 
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সঙ্গে আমাদের বেশ সৌহার্দ্য হয়। তারা আমাবের নাধারণ শিক্ষিত গরিব 
বাণ্তালী বাবু বলে মনে করত। আমর] লুকিয়ে খবরের কাগজে নিয়ে আলতাম-_ 
কখনে! তাদের সামনে কথাবাতায় ইংরাজী শব্ষ উচ্চারণ করিনি। বস্তির 
অধিবাণীদের ঝাগড়া-মারামারি, হাসি-গান, গল্প-গুজব, পেকেলে কেচ্ছা, ছড়। ও 
বটতলার বই স্থর করে পড়! আমর! অবাক হয়ে দেখতাম । কলতলায় ও নোংরা! 
পায়খানাক় স্থান পাওয়ার জন্ত কি ঠেলাঠেলিই না! চলভ। কি বিচিজ্র এই 
বন্তিজীবন! ভাবতাম দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে এই বস্তিবাসীর্গের খাকা॥ খাওয়া, 
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি. সাধন কর! যাবে । দেশের স্বাধীনতার কথায় 
বা রাজনীতির কথায় আমরা আগ্রহ দেখাইনি পাছে আমাদের উপর সন্দেহ 
'আসে। একনিতেই কেন আছি, কি কাজ করি তার মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হত 
গ্রতিদ্বিন। বস্তির কুলী-মজুরদের সারল্যপূর্ণ জীবন আমাদের তাল লেগেছিল। 
কয়েক যা পর আমাদের গতিবিধি অন্নরণ করে কেউ কেউ বস্তিতে আন- 
যাওয়া করছে এ-রকম আভাল পেয়ে আমরা লরে পড়ি। পাথুরিয়াঘাটার এক 
বাড়িতে বিপ্লবীদের আড্ডায় একটি গুপ্তচর উকি মেরে দেখছিল; তৎক্ষণাৎ তাকে 
গুলি করে হত্যা করে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। 


বাংলার বাইরে বিশ্লবী আন্দোলন 
বাংলার বাইরে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশেণ্ড বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়ে। 

১৯*৮ মালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেনারসে শচীন সান্তালের উদ্ভোগে 
অনুশীলন সধিতি সংগঠিত হয় । বাংলার অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত 
হওয়ার পর *যুবক সমিতি” নাষ নিয়ে যুবকদের লংগঠন পরিচালন করার কৌশল 
অবলম্বন করা হয়। বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে এই সমিতির ঘোগ ছিল। পরে 
নেত! রাষবিহারী বন্থ বেনারসে এসে যুবকদের বোম! ও রিভলভার চালনা- 
কৌশল শিক্ষা দেন। পিংলে নামক সথারাস্্ীয় যুবক ১৯১৪ লালের নতেম্বর মাপে 
আমেরিকা থেকে ফিরে এলে বাসবিহাবী ও শচীনকে বলেন যে, আনেরিক! হতে 
হাজার হাজার শিখ ও গদর পার্টির কর্মীরা ভারতে বিদ্রোহের জঙ্গু এসেছেন--- 
বিক্রোহ আর হুদে আরো! অনেক লোক আনবে । পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সঙ্গে 
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পরামর্শ করার জন্ত রাসবিহারী, পিংলে ও শচীন লাহোরে গেলেন। বেনারসে 
ফিরে এসে রানবিহারী দলের কর্মীদের আমন বিদ্রোহ ঘোষণর কথ! জানিয়ে দেন 
এবং বলেন, এবার জীবন দেওয়ার জন্ত প্রস্তত হতে হবে। দাষোদর স্বরূপকে 
এলাহাবাদের কাধভার দিয়ে পাঠানো! হয় । বোম! ও অপ্থ আনার জন্ত ছু'জনকে 
বাংলায় পাঠানো হয়। বিনায়ক বাও কাপলেকে বোমা সংগ্রহের জন্ত পাঞ্জাবে 
পাঠানো হয়। বেনারস ও জব্বলপুব সেনাব্যারাকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের' 
জন্য কয়েকজন বিশেবজ্ঞকে নিয়োগ করা হয়। লাহোর দিল্লী থেকে পূর্ব বাংল! 
অবধি সর্বজ্জ ১৯১৫ সালের ২১ শেজানুয়ারী বিদ্রোহ আরস্ত করার জন্ত প্রস্তত 
হয়ে থাকে। কিন্তু লাহোর কেন্দ্র থেকে কোনে! পিগন্থাল না! পেয়ে শচীন' 
সান্ঠাল বেনারস প্যারেড ময়দানে উতৎকগায় বাকি যাপন করেন। লাহোরে: ' 
বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় ধরপাকড় আরস্ত হয়ে যায়। পিংলে 
বেনারস থেকে এক বাক্স বোমা সহ মীরাট সেনাব্যারাকে প্রবেশ করার সময় 
ধর] পড়ে যায়। বুদ্ধিমান তেজন্বী বীর যুবক পিংলের ফালি হয়। বিজ্রোহ 
ঘটানোর চেষ্টা বার্থ হয়ে ধাণয়ার পর শচীন সান্তাল ও গিরিজ। বাবুত্ব উপর যু 
প্রদেশের বিপ্রনী-সংগঠন পব্িচাঙল্নের ভার দিয়ে রাসবহারী বস্থ জাপানে চলে 
যান। গিরিজা বাবুর প্ররুত নাম নগেন্জনাথ দত্ত; পিগেট গ্েলায় কাজ করতে 
করতে সাধারণ কমী থেকে ক্রমে শিক্ষ। লাভ করে বাংলার অন্শীলন সমিতির 
নেতৃস্থানীয় কমী হয়ে উঠেন । শচীন সান্যাল, গিরিজ! বাবু ও আরে! কয়েকজন 
যুক্ত গ্রদেশীয় যুখক পরে বেনারস যড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন। 
গিনিজা বাবু আগ্রা জেলে মার! যান। এর পরও.যু প্রদেশের নানা জেলায় 
বিদ্বোহাত্মক পুস্তিক! বিতরণ চলতে থাকে । 

বাংলার বিপ্লবীদল প্রথম থেকেই আসামের বিভিন্ন জেলায় সংগঠন তৈরি 
করে। বিহার, যুষপ্রদেশ ও পাঞ্জাব--সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলগুপির 
মধ্যে ঘোগাষোগ ছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতের বড়লাট 
লর্ভ হাডিঞ্ের উপর বোম! নিক্ষিপ্ত হয়। পরে লাহোরেও বোম! পাওয়া যায় । 
পুলিমের কর্মতৎপরতায় পাঞ্জাবের বিপ্রবীরা ধরা পড়ে । বাদবিহারী বন্থ গা 
ঢাকা দেন। দিলী বড়যন্ত্র মামলায় আমীর চা, আবাদ বিহারী, বালমুকুন্দ ও 
বসন্ত বিশ্বাস এই চার জনেব ফাসি হয়। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের সময় সমগ্র উত্তর 
ও পূর্ব ভারতে যে-বিদ্রোহের আয়োজন হয় লাহোর ছিল সে-বিক্রোহের প্রধান 
কেন্দ্র। ফড়যন্ত্র বার্থ হয়ে যায় । ২৮ জনের ফাসি হয়। বছ লোকেব স্বীপান্তর 
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ও হয়। যে-সব বিজ্ঞেহীকে সৈমদের সামরিক বিচাবে (কোর্ট মারশাল ) ফাঙি 
অথব] গুলিতে জীবন দিতে হয় তাদের সম্বন্ধে কোনে তথ্যই প্রকাশ কর! হয়নি । 
বোম্বাই, মাদ্রাজেও বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত। 


যুদ্ধকালে ভারতের কংগ্রেস ও বিবী রাজনীতি 
যুদ্ধের প্রথম কয়েক বমর ১৯১৪-_ ১৯১৬ সাল পর্বস্ত কংগ্রেস নিজীব অবস্থায় 
ছিল। যুদ্ধের প্রথমেই ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কংগ্রেস গ্রেপিডেণ্ট 
এম. পি. সিংহ ঘোষণা! করেন-- এখনে! আমাদের শ্বরাজ বা স্বায়ত্ুশাসন পাভের 
সময় আসেনি । ঘখন ভারতীয় বিপ্রবী দল ভারতের বিদ্রোহ কবে স্বাধীনতা 
ঘোষণার চেষ্টায় ব্যাপৃত, যখন বিপ্লবী নেতারা আমেরিকার রাষ্ট্গঠনের 'অন্তকরণে 
ভারতে স্বাধীন যুক্তরা-ঢ606181 [২609110 0£10018”- প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পড়তে উদ্ধত, তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেমিডেপ্ট সময় 
আসেনি বলে স্থায়ত্ত শাসনাধিকার লাভের দাবি করতেও অনিচ্ডুক। ১৯১৭ 
সালের আগস্ট মাসে বিপাতের গভনমেপ্ট ভারতে ক্রমশ স্বায়তুশালন দেওয়ার 
প্রতিশ্রুতি দেন । রুশিয়ার বিপ্রবই ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ শাসনের বন্ধন 
বজ্ভুকে খানিকট1 শিথিল করায় আমল কারণ। রুশিয়ার সম্রাট জারের পতন ও 
রুশিয়ার গণ-জাগরণ বিক্ষুন্ধ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভনমেণ্টের ভীতি উৎপাদন 
করেছিল। 

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন বসন 
অস্তরীণমুক আনি বেশাস্ত প্রোসভেন্ট নির্বাচিত হলেন । শ্রেন্্র ব্যানাজী প্রমুখ 
নরম দলের নেতারা আনি বেশান্তকে কংগ্রেস প্রেমিভেণ্ট করতে অনিচ্ছুক শেষ 
অবধি গরম দলেরই জয় হুল। আনি বেশাস্তই প্রেপিডেণ্ট হুলেন। রবীন্নাথ 
গরুমদলের পক্ষপাতী । আমরা আমাদের গোপন আড্ডায় শুঁৎস্থকা সহকারে নরুম 
ও গর্ষদলের বিঝযোধের পধালোচনা করি । একরিন খবর এল, ভারতের স্টেট 
সেক্রেটারী মিঃ মণ্টে্ড বিপ্রবী ছলে প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনীতিক 
আলোচনা করতে চান। মণ্টেগড নাছেব শাপন সংস্কার স্দ্ধে তান্ত করাবরু জগ্য 
ভাবতে এসেছেন এবং সম্প্রতি কলকাতায় বিভিন্ন রাঞ্জনীতিক নেতাদের দঙ্গে 
সাক্ষাৎ করছিলেন । আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যারিস্টার হিস্টার 


8৪ 


এস. এন. হালদারের মারফত খবর আসে যে, মন্টেগড সাহেব আমাদের প্রতিনিধির 
সঙ্গেও গোপনে ধেখা করতে চান। আমাদের তরফ থেকে একজন বলে আসেন 
যে, “দেখা করে আর কি হবে-জমরা কোনো আপন রফ! চাই না? পুর্ণ 
স্বাধীনতাই আমাদের একমাজ্খ কাম্য ।” তখনকার দেউলিয়া! নেতৃত্ব এর বেশী 
আর কিছু কলার খুঁজে পায়নি। বড় নেতারা সব জেলে। আমি বলেছিঙ্গাম, 
“নেতাদের মুক্তি দাবি করেননি কেন? জেলে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অন্থযোধ 
করতেও তো পারতেন ।” মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী ও মিঃ এস. এন. হালদার 
আমাদের হয়ে মণ্টেণ্ড সাহেবকে মে অন্থরোধ করেছিলেন ৷ এই ব্যারিস্টার ছু'জন 
অনুস্টলন দলের সমর্থক ছিলেন। 


বিষ্লাবী আন্দোলনের নীতি ও জাহর্শ 

১৯** সাল থেকে ১৯২ সাল অবধি সশস্ঘ বিদ্রোহ দ্বারা! ভারতে স্বাধীন! 
প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে বাংলার বিতিক্ন যুবক সমিতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করে। 
১৯*৪-১৯*৬ সালের ম্বদেশী আঙ্গোলন এই অগ্রিষুগ স্যর ও প্রপারণের সহায়ক 
হয়। দাআাজ্যবাদী শোষণে আমাদের চিরাচরিত অর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে 
যাওয়ায় জমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আঘাত পার বেশী। জমির আয় থেকে 
বঞ্চিত হয়ে ভার প্রথমে চাকুরির সন্ধানে ছুটে । চাকুরি যখন জুটল না, তখন 
সর্বত্র অসস্ভোষ ছড়িয়ে পড়ে; ইংরেজ বিছেষ ও সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব সেই 
অসস্ভতোষেরও অন্ততম কারণ । আমাদের ছোটবেলায় আমরা লোকের অভাব, 
দুঃখ, দারিদ্র্য ও ইংরেজ শালনের জুলুম অত্যাচার দেখেই স্বাধীনতার আদর্শে 
অন্প্রাণিত হই; সঙ্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপের প্রাণ গ্রতিষ্ঠিত ছয়। অরবিনা ঘোষের 
শুভেচ্ছা! ছিগ এর গোড়ায় । প্রমথ খিজের অনুপ্রেরণায় ও উদ্ভোগে শতাবীব প্রথষেই 
বাংলায় অনুশীলন লষিতি যুবক চিত্তে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করে। পুলিন 
দাস পূব ও উত্তর বাংলায় যুবকদেয সামরিক সংগঠন এবং সাষরিক নিয়মশৃঙ্খ লা 
প্রবর্তন করেন। যতীন মুখোপাধ্যায় মমূরভঞ্জের জঙ্গলে লড়াই করে জীবন দিয়ে 
সংগ্রামের উদ্দীপন! জাগিয়ে তোলেন। বাক্তিগত আক্রমণমৃক সঞ্জাপবাদই ছিল 
তখনকার কার্ধধারা। যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে ব্যাপক বিস্রোছের পরিকল্পন হয়। 
স্বদেশী-আন্দোলনের পর বাংলায় প্রদেশব্যাপী কোনো রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান 
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ছিল না। কংগ্রেদ তখনে! কলকাতা! কেন্দ্রে অবস্থিত। গুধ্য নমিতিই একমাজ 
বাংলাদেশব্যাপী রাজনীতিক দংগঠন ।---বাংলার বাইরেও এই সমিতির কমীবাই 
সর্ব নংগঠন বিস্তার করে সঙ্ছাসবাদী কাজের ছার! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণ 
যুবকদের মনে স্বাধীনতার সংগ্রামের রোমান্স জাগিয়ে রেখেছিল। স্বদেশের জন্তু 
মৃত্যুবরণ করেছে এরাই,--কারাগার, লাঞ্ছনা, অত্যাচার একাই মাথা পেতে 
নিয়েছে। রবীষ্রনাথ "তার বর্থার ইচ্ছায় কম” প্রবন্ধে এই ঘুবকদেরই একমাত্র 
সত্যিকার ত্যাগী নিষ্ঠাবান কর্মী বলে পরিচম় দ্বিয়েছেন ( ১৯১৭ সালের ৪51 আগস্ট 
তারিখে রামমোছন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ শ্বয়ং এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।) 

গভর্নমেন্ট আমাদের এনাকিস্ট (8702:015 08:65 ) বা উচ্ছ্খল নামে 
অভিছিত করেন। বিপ্লব করার উদ্দেশ্যে কাজ করি বলে আমরা নিজেদের 
বলতাম বিপ্লবী । স্থতরাং আমারের দল বিপ্লবী দ্ল। বিপ্লব বলতে আমরা 
রাষ্ট্রবিপ্রব বুঝি । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠ। 
করার কাজই বিপ্রব। সে-সংগ্রাম করবে কে? সংগ্রাম শক্তিতে শক্তিমান খ্বদদেশ 
প্রেমে উদ্ন্ধ নর্বত্যাগী সাহসী যুবকগণই এ-কাজে অগ্রনী হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর যুবকদের নিয়েই আমরা! সজ্ব গঠন করেছি। ধারণ শ্রেণীর জনগণের 
ভিতর তথনে! কোন রাজনীতিক চেতনা আসেনি । জনসাধারণের সংগঠন ও 
আন্দোলনের থেয়ালও আমাদের মনে আসেনি । আমরাই দেশের সবসাধারণের 
কল্যাণের জন্ত কাজ করি--আমরাই সর্বসাধারণের হয়ে কথা বলার অধিকারী 
এমনি ধারণ! নিয়েই আমরা কাজ করছিলাম । সর্বসাধারণের কল্যাণের কোনো 
সং! ( 068010107.) আমাদের জান ছিলনা; সমাজের শ্রেণী বিক্ষেষণের 
কোনে৷ আইডিয়! মনের কোণে স্থান পায়নি । ভাবগ্রবণ বাঙালী ঘূবকের! খবদেশ 
হিতৈষণায়, রোমাজ্লের উদ্দীপনাপ্র আমাদের দলে যোগ দিত। অনেকে একবার 
জেল থেটে বা পুলিসের দ্বার লাঞ্ছিত হয়ে ঘরে ফিরে যেত। 

মানুষের দাস-মনোবৃত্তিহলভ হূর্বলতা, স্বার্থপরতা যুবকদের শ্বাথের প্রাতি আরুঃ 
করে রেখেছিল। একদিকে সরকারী লাঞ্চনা ও পীড়ন, অন্ত দিকে সাড়াহ্থীন, 
স্পন্দনহীন নিরাশা-মগর জনদাধারণ--এ স্কটে যুবকদের উদ্দীপনার মেরুদণ্ড ভেঙে 
পড়ত। ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ কর্মীই শেষ অবধি লক্ষ্যপথে টিকে থাকতে 
পারেনি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই স্বাধীনত! সংগ্রাম অবিরাম গতিতে এ'গয়ে 
চলেছে মুক্তির লক্ষ্য পথে। 

প্রথমটায় আমর! ম্বদেশী দলের উদ্গেশ্ট সম্বদ্ধে মধ্যধুগীয় চিন্তাধারাই 
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পেয়েছিলাম । ভারতের গৌরবময় অভীতের সনাতন সত্যতা! পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই 
আমাদের লক্ষ্য। রাম-রাজ্য স্থাপনের পটভূষিকায় ছিল আমাদের লক্ষ্য পথের 
সাধন! । দলীয় রাজ্যের কোনে! হাঞ্জাকে ভারতের সিংহাসনে নির্বাচন করার 
আলোচনাও চলতে । পরে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের আলোচন] হত। ১৯১৫ 
সালের সঙ্কল্লিত বিদ্রোছের ঘোষণা-বাণীতে ভারতে গ্রজাতাস্ট্রিক যুজরাষ্্র গঠনের 
কল্পনা করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শেই ভারতের ওই রকম রাষ্ট 
পরিকল্পন] গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেসের দাবি এসময় গিয়েছে ইংরাজের অধীনে 
শ্বায়ত্ত-শাসন লাত কর অবধি। 

পর্ববঙ্গে আমরা জমিদার মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ চোখের উপর 
দেখেছ বলে, এই ছুন্ণীতির উচ্ছেদ কামনা করেছিলাম । কখনো! মনে হুত, 
স্বাধীনতার পর অত্যাচারীদের বিলুপ্ত করে দিয়ে সত্যপরায়ণ প্রজাবগুনকারা 
জমিদার এবং ন্তায়পরায়ণ নির্লেতী মহাজন গড়ে তোল! সম্ভব হবে। মোটের 
উপর আমাদের ভাবধারা নিতান্তই ঘোলাটে ও অস্পষ্ট ছিল। থে সহজ সরল 
বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করতাম তা! হচ্ছে এই যে, একবার স্বাধীনতা অর্জন 
করতে পারুলে সব হুঃখ-ছুর্গ তি দুঝ হয়ে যাবে-__সব মালিন্ত দুর হয়ে যাবে। মাচষ 
সদ্ভাবাপন্ন হয়ে সকলে মিলেমিশে সমাজ-জীবন যাপন করবে। 

প্রেথম দিকে ধর্মবুদ্ধি প্রণোর্দিত হয়েই আমর কাজ করতাম। ধর্মের ভিত্তিতেই 
আমাদের রাজনীতিক জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়েছিল । তা" আবার বিবেকানন্দ প্রদশিত 
সসংন্বৃত হিন্দুধ্ধ। তখন আমর] কোনে 'ঘ্যাকশন' বা আক্রমণ করতে যাওয়ার 
আগে দেবার আশীর্বাদ ম্বরূপ নির্মাল্য নিয়ে যেতাম। কালী প্রতিমার সামনে 
দাড়িয়ে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করার শপথ গ্রহণ করাও হত। 

তারপর ক্রমশ মন্ধীর্ণত! কেটে যায়। আমরা বাহিক ধর্মাহুষ্ঠানের বিরোধী 
হয়ে উদ্ধার মতাবলম্বী হয়ে পড়ি । ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সথন্ধে পার্টির কোনো পরিস্ফুট 
ভাবধারা! ছিল না৷ বলে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পল্লীতে সঙ্ঘঙুলি বেশ 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নৃতন ছেলেদের দগে ভি করার সময় নানারকম ভ্রান্ত 
অলৌকিক অনুষ্ঠান অবলম্থিত হত। মুললমানদের দলে নেওয়] সম্বন্ধে কারুর 
কোনে উতলাহু ছিল না এবং একটা অবিশ্বানের ভাবই বিমান ছিল। 

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি ছু'্জন শিক্ষিত বিপ্রবীর সঙ্গে একত্র থাক! কালে 
সমাজতঙ্্রবাদের কথা শুনি। তারা সমাজতঙ্ বাদ অপেক্ষা নৈরাজ্যবাদ 
(81781017450) উচ্চতর আদর্শ বলে মনে করতেন। বাকুনিন ও অন্যান 
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এনাকিস্টদের নাষও গুনি। বাকুনিনের “ভগবংন ও রাষ্ট্র' (গণ্ভ এ্যাণ্ড দি স্টেট) 
বই পড়ি। নূতন ভাবধারা! বেশ তালই লাগে। স্থশীগ লাহিক্ধী নাষে যুক্ত প্রদেশের 
একজন বিপ্লবী কর্মাঁ বিবেকানন্দের সহাজ-আদর্শকে ভারত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
মনে করতেন। লক্ষৌতে তার ফাসি হয়। বিনায়ক রাও কাপলে সমাজতঙ্ত্বাদ 
ও টনরাজ্যবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্য নৃতন মতবাদ পছন্দ করতেন। উত্তরপাড়ার 
অমর চ্যাটার্জী এই ছুই মতের সমন্বয় সাধনের কথা উল্লেখ করে বর্তমানে দেশের 
শ্বাধীনতাই প্রধান চিস্তনীর বলে আলোচনা করতেন। বস্তত দেশের বিপ্লবী 
কর্মীদের মধ্যে কোনে! মতবাদের ধারণাই সে সময় ছিল না। কার্ল মার্কসের নাম 
আমরা শুনিনি । ১৯১১ সালের এপ্রিল মামে কলকাতায় রুশ বিপ্রব (ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লব) সন্ধে এংটি ছবি আমে । আমি বন্ধুদের সঙ্গে সেই গিনেমা দেখে 
উদ্দীপিত হয়ে আমি। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রবাদীর তৈরী ছায়াচিজ্জ তার নিজন্ব 
ধাবণানুযায়ী রচিত হওয়াই শ্বভাবিক। তবু অত্যাচারী রুশ সম্রাটের পতন, রুশ 
বিপারিকের ( প্রজাতগ্্ ) উন আমাদের ভবিস্তুৎ আরো! উজ্জল ও বাস্তব করে 
তুলেছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে সেদিনের কথা মনে হলে হামিও পায়, হুঃখও 
হুয়। আমর! মনে করেছিলাম নিছিলিল্টদের সাধন! এতদিনে পূর্ণ হল। রুশিয়ার 
বিপ্রবের কত পূর্বেই যে নিহিলিস্টল বিলুপ্ত হয়ে নৃতন গণতান্ত্রিক চেতনায় 
রুশজাতি উদ্ধৎদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমরা তখন তা! জানতাম না, গণ সংগঠনের বিপ্রবী 
শক্তি তখন আমর! এতটুকুও হদয়ঙ্গম করতে পারিনি । জগতে অগ্রগতির পথে 
আমর! এক শতাব্দী পিছনে পড়েছিলাম । অক্টোবর বিপ্লব যেকি অমূল্য সম্পদ 
নিয়ে এসেছিপ বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের ছুয়ে, আমাদের মাথায় তা প্রবেশ 
করেনি। জাবতান্ত্রর উচ্ছেটুকু আমাদের খুব ভাল লাগে এবং এর থেকে আমর! 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের প্রেরণ! পাই। ফেব্রুয়ারী বিপ্রব আমাদেন 
তদানীম্তন বিপ্লব-আদর্শের সঙ্গে কতকট] খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু এ-বিপ্রব রুশ 
জনগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থ'ন করতে পারেনি, কৃষককে জমি দিতে পারেনি।--তাই 
না এ-বিপ্রবের ব্যর্থতা! ইতিহাসের গতিপথে ফেব্রুছারী বিপ্লব নিতান্ত 
কালাঁতিক্রান্ত ও অকেজো৷। পরবতা অক্টোবর (১৯১৭) বিপ্লব সময়োচিত এবং 
তাবু যথার্থ পরিণতি-_ষা রুশিয়ার জনগণের ত্দানীস্তন সমস্াগুলির বাস্তব ও 
গ্রকৃষ্ট সমাধান দিতে পেরেছিল । প্রথমটি আমাদের আকুষ্ট কবে-_এর অপাফল্য 
যে দ্বিতীয় পরিণতি অবশ্বস্তাবী করে তোলে, সে বিষয়ে আমর] অবহিত হয়নি । 
বুর্জোয়! গণতান্তিক বিপ্লবের যুক্তিযুক পৰিপতিই হল অক্টোবরের গণ-বিপ্লব। 
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আমর! স্বাধীনতা পেলেই খুশী। পৃথিবীর সব দেশই স্বাধীন হোক-্এষন 
একটা উদ্দার মনোভাব আমরা পোষণ করতাম। সাস্রাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও 
ধনতন্ত্রবাদ উচ্ছেদ্ধের কোনো! কল্পনা! আমাদের মনে আমেনি। কলকারখানা 
শিল্লোৎপাদন ভিত্তি করে গড়ে উঠবে নৃতন স্বাধীন ভারত। মধ্যযুগীয় জমির 
মালিক, আধুনিক যুগের কলকারখানার মালিক--এই উভয় বকম মালিকান। স্বত্ব 
স্বীকার করেই ছিল আমাদের ভারত গড়ার কল্পনা । ১৯:৭ সালে বুদ্ধের সময় 
ভারতের বিপ্লবী-নেতৃত্ব বুর্জোরাগণতন্ত্রের আদর্শ বলে ঘোষণ। করে। 

বিপ্লবীদের কষ্পনা-প্রবণ মনে স্বাধীনতার আলোকে সব উজ্জ্বল হুবে বলে 
প্রতিভাত হুত। 


রাজবন্দী জীবন 
আগেই বলেছি, ১৯১৮ দালের প্রথম ভাগে কলকাত! হাইকোর্টের লামনে ধরা 
পড়ি। প্রায় পাঁচ বৎসর আত্মগোপন করে চলার জীবনের অবসান হুল । ঘর 
বাড়ি নেই, নিজন্ব সম্পদ নেই-_দলের শ্বদেশী কর্মী ছাড়া আত্মীয় শ্বজন কেউ 
নেই-_ছন্নছাঁড়া, তবু অতি গ্রীতিদায়ক এই পাঁচ বৎসরের জীবন। কেবল ফুতি, 
আনন্দ, কর্মোদ্দীপনা । প্রতি দিনের সংগ্রামের জীবন, প্রতিদিনের সতর্ক জীবন 
_তবু তার ভিতরেই আছে পূর্ণ এক পরিতৃপ্তি। যাদের মরণের ভয় নেই,_ 
বিদ্রোহের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে যারা মৃত্যুর গর্জন সঙ্গীতের মতো শুনেছে, যারা 
দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেই কাজে নেষেছে, প্রতিটি সংগ্রামাত্মক কাজে মৃত্যু 
খাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাদের সকল গোপন বিপ্রবী-কর্মীদের অফুরন্ত 
আনন্দের উৎস রোধ করবে কে? আমার যৌবনের সেই সর্বোৎকৃষ্ট অংশ--বার 
অপূর্ব স্থিতি আমি তূলতে পারিনি তার পরিদমাপ্তি ঘটে এই গ্রেপ্তারে । 
ইপ্িসিয়াম রে! স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে ৪1৫ 
দিন আটকে বেখে নানাবিধ জিজ্ঞাসাবার্দে উত্যক্ত করে তোলা হয়। ওখানে 
আমার কাপড়, জামা, জুতা, গায়ের চাদর কেড়ে নিয়ে শুধু একটি নেংটি পরতে 
দেওয়] হুয়। ওই নেংটি পরেই ওই ক'দিন বাত ঘ্বিন চেয়াবে বনে কাটাতে 
হয়েছিল। তন্জ! এলে ঘাড়ের চুল ধরে উন্টে! দিকে হেঁচক1 টান যেরে ঘুষ 
তাঙিয়ে দিভ। দৈনিক ২৩ কাপ চ। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা, এব বেশী কিছু 
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নয়। জবন্ত আমি কখনও ওসব চাইওনি। পুলিসের ইনম্পের ও ডেপুটি 
লাহেবের] পাল! বর্দল করে একজনের পর আর একজন এনে আমাকে প্রশ্নবাণে 
জর্জরিত করে তোপেন। বন্দুক কাধে ছু'জন দিপাই ছু'দিকে সর্বক্ষণ দাড়িয়ে 
থাকে। প্রশ্থের উত্তর না পেলে কথায় কথায় আমাকে তয় দেখানে! হত ঘে, 
অন্ধকার ঘরে নিয়ে হাড় গুঁড়ো করে ফেলার বাবস্থ। আছে ।***তখন তো সবই 
বলে দেবে, এখন বললে হাড় ক'খানা বক্ষ! পেত!” অকথ্য ইত ভাধান্ 
গালাগালি করে ধেত কোনো কোনে ভদ্র বেশী ইনন্পেক্টার। একদিন এক 
স্পেশাল হ্থপারিপ্টেণ্ডেট সাহেব এসে আমার ব। প1 তুলে ধরে একট! কাটা দাগ 
দেখে নিলে । তারপর প1-টা নাময়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, “ওটা কিসের দাগ ? 

উত্তর দিলাম, "ছোটবেলায় কেটে গিয়েছিল ।, 

সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো! ইংরেজিতে : “হানামজাদ] শুর, আমি 
জানি তুমি বোমা ছুঁড়েছিলে...( অমুক ) জায়গায় । এ তারই লোহার ট্রকৃরোর 
কাটার চিহ্ছ। তাই না?” 

আমি বিম্মিত হয়ে সাছেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম । সাহেব একট 
বড় খাতা৷ এনে দ্বেখালে। ওতে লেখ! বয়েছে, আমার পায়ের কোন স্থানে কত 
ইঞ্চি পরিমাণ দাগ "গাছে এবং কোন তারিখে কোথায় বোমার টুকরো পায়ে 
বিদ্ধ হয়েছিল। লেখ! দেখিয়ে সাছেব জিজ্জান্থ দুটিতে আমার দিকে তাকালো । 
“আমি ওম্ব কিছুই জানি না" বলতেই সাহেব হিং হয়ে ওঠে-বুটের ঠোকর 
দিয়ে সজোরে আমার বুকে একট ঘ! মেরে চলে যায়। আমি চেয়ার শুদ্ধ পড়ে 
যাই, এক মিনিটের মধ্যে আমার মাথ। ঘুর ব্মিহয়েষায়। এরূপ পুন 
আমাকে এক প্লান জল দিনল। দিন তিনেক পর এই এক ম্লান জল পেলাম । 

সেইদিন রাত দুপুরে একট ছোট ঘরে আমাকে নিপ্নে যায়। কলকাতা 
স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের হেড অফিন _নির্মম ও হিংঘ্র প্রক্তি পুপিমেরই ভিড় 
এখানে--ষেন যমপুবী। কেন এখানে নিয়ে এল ভেবে পাই না। একটা 
হারিকেন বাত টিম্টিম্‌ করে জনছে। গেগ ছু'বছর যে-মারধর ও নির্ধাতন 
চলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে কি? মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলি, 
“ভগবান ; মনের বল না যেন ভাঙে। এক কোণে এক যুবক বশে মাছে-- 
হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাধা-__চুলগুলি রুক্ষ। পুলিস হাত ধরে টান দিয়ে ওরই 
সম্মুধে আমাকে নিয়ে ববাল। «এসেছেন-পারপেন না আরো কিছু দন বাইরে 
থাকতে” বলেই যুবকটি মুচকি ছেসে আমার দিকে তাকাল। যুবকটি আমাদের 
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বন্ধু কি সাছা'। মাস তিনেক আগে ধরা পড়ে এই যমপুরীতে এলেছে। সে 
আমাকে বলল, “এখানে যে কি নিদারুণ হন্ত্রণ। ভোগ করছি তা আর বলার নয়। 
এই দেখুন ওরা আমার হাতটা তেতে দিয়েছে । পারবেন কি এত হস্ত্রণা হু 
করতে? তার চেয়ে ছুচার কথা বলে দিয়ে চলুন বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা 
করি।, কথা শুনেই সন্দেহ হল “কি সাহা” যেন পুলিমের হাতের লোক হয়ে 
গেছে। দলের পুরানো! লৌক-_সাহসী বলে খ্যাতি ছিল। এত অধঃপতন 
কিকরে হয়! আমি সহ করতে না পেয়ে ওকে একট] লাথি মেরে বললাম, 
বিশ্বাসঘাতক |” সে চেচিয়ে উঠল--পাশের ছুয়ার খুলে গেল। এক ইনম্পে্টার 
বাবু ছুটে এসে *কিষ্ট সাহাকে" সরিয়ে নেওয়ার জন্ত দিপাইকে নির্দেশ দিল। 
সকলেই চলে গেলে এক যুবক সিপাই আমাকে নিয়ে ওখানে রইল। এ-সময় 
দিপাইটি চুপে চুপে বলল, *বাবুঃ$ এ শাল! হারামী হায়, আপ কুছ মাত বলিয়ে। 
আমি কৃতজতার দৃষ্টিতে সেপাইর দিকে তাঁকালাম,-এ দৈত্যপুত্রীতেও কি 
প্রহলাদ আছে? এমন সময় অপর একটি সেপাই ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাকে 
মারা রাত এ-ঘরেই বল্গিয়ে রাখলে। নিদ্রা আবেশে চোখ আমার এক একবার 
ভেঙে পড়ে । ছু'ঘণ্ট। পর পর সেপাই ব্দলী হুয়। শেষ রাত্রে এক ছোকরা 
গোছের গুণচচর এসেই বলল, 'আপনার কপালে অশেষ দুখ আছে। এ কম্বল 
আর এ লোহার ডাণ্ড। যা দেখছেন, তা আপনাদের মতো! বেয়াঁড়া লোকদের 
জন্তই রাখা হয়েছে । কিউ সাহা দোষ ম্বীকার করতে দেরি করেছিল বলেই 
তার হাতটি ভেঙে দিতে হয়--পয়ে সে সব কিছু বলে দেয় । গৌহাটির ঠিকানাও 
আমর! তার কাছেই পাই। আমি নীরবে শুনি। তখন বুঝতে পারি, আমার 
ধর! পড়ার মূলেও কি সাহার কারসাছি: ছিল। লাটসাহেবের নির্দেশে তখন 
দৈহিক নির্ধাতন অর্থাৎ মারধর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্ত *ভীতি সঞ্চার করে 
ন্বারবিক নির্ধাতন বন্ধ হয়নি । আমার কাছ থেকে কিছু কথা! বের করার আশা! 
তাদের ছাড়তে হল। 

শীর্ণ অবসন্ন দেহে কলকাতা প্রেসিডেম্সী জেলের চুয়া্লিশ নম্বর দেলের এক 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে। তাল বন্ধ নির্জন কক্ষে কত 
কথাই না মনে আমে: প্রথম বোমার_ মামলার আসামী বারীন ঘোষ ও তার 
সহকর্মীরা এখানে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এখানে ধ্যানমগ্ন চিত্তে বাস্থদ্বেব দর্শন 
করেছিলেন। কানাই দত্ত ও সত্যেন বস্থ এখান থেকেই ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকারী শহীদের পাছম্পর্শে পৃত এই পীঃস্থান 
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, প্রেমিভেন্সী জেলের “চুয়াজিশ সেল', এখানে এদে গৌরব বোধ করি-_অস্তবের 
গ্লানি কেটে যায়। কিছুদিন পর ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুযায়ী স্টেট- 
প্রিজনার করে হাতে হাতকড়া দ্বিয়ে আমাকে বাজসাহী জেলে নিম্নে ঘায়। তিন 
ৰখসর জেলে পড়ান্তনা, চিন্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে অনেক কিছুই শিক্ষা 
লাভ করি। ইংরেজের যুন্ধজয়ের পর আমরা সর্ব প্রথম খববের কাগজ পড়ার 
অনুমতি পাই--“দৈনিক স্টেটস্ম্ান”। 

সন্জাসবাদ ও রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলন দমন কল্পে গভর্নমেণ্ট রাউলাট কমিশন 
নিয়োগ করে। বাউলা কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী কঠোর দমন-নীতি মূলক 
আইন প্রণয়ন করার বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করেন। তার সঙ্গে ১৯১৯ সনেয় 
১৩ই এপ্রিল অম্তসবে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনষ্ঠান হয় । 
১৯২* সালে কলকাতা কংগ্রেম অধিবেশনে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের মুনলমানবাও কংগ্রেসের সঙ্গে 
একধোগে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ করে খেলাফত আন্দোলন জা গিয়ে 
তোলে । জ্োলের ভিতর আমরা বাজবন্দীরা এই লব খবর পড়ে আলোচন) করি । 
এই বৎসর ভারতের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘগুলি প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
এঁক্যবদ্ধ হয়। আগ্রা জেল থেকে আগত এক বন্ধুর কাছে খবর পাই, বেনারম 
ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত অন্শীলন সমিতির নেতা গিরিজা বাবু আগ্র। জেলে বিনা 
চিকিৎসায় মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাশয়ে মালথানেক 
ভোগার পরও যখন ক্বোগ সারে না, তখন ডাক্ত।র অজ্ঞাতকুলশীল কয়েদীকে 
একহাত্র। বিশেষ ওষুধ খাইয়ে দেন ; যার ফলে গিরিজা বাবুর জীবনের অবসান 
হয়। গিরিজ্! বাবুর প্রক্কত নাম ছিল নগেন্দ্র দত্ত। ইনি শ্রীহট জেলার 
অধিবাসী । 

রুশিয়ার বিপ্রবের বিরুদ্ধে প্রচারকাধ চালাত “স্টেটস্ম্যান” কাগজ । তারই 
ভেতর দিয়ে আমর! রুশিয়ার বিপ্লব বুঝতে চেষ্ট! করি । এ নৃতন বিপ্লব পৃথিবীর 
পরাধীন জাতি ও আর্ত মানবজাতির কাছে যে সুখ, শাস্টি ও শ্বাধীনতার নৃতন 
বাণী নিয়ে এসেছে আমর] রাজবন্দীর1 তাতে উল্লসিত হুই। চন্দননগরের বসস্তদা 
বাংলায় অর্থনীতির বই গিখছিলেন, একদিন মনের উল্লাসে তাঁকে বললাম বলস্কদা, 
রেখে দিন এ বই লেখা । লেনিনের রুশিয়া নৃতন “অর্থনীতি? তৈরি করছে, ধনীর 
অর্থনীতি আর চলবে না।” বসন্তদ্বা গভীর মেজাজে উত্তর দিলেন, “এ দেশে তা৷ 
অনেক দূরের কথ1।” 


৩ বখ্নর পর ১৯২১ সালের জাহুয়ারী মাসে মুক্তি লাভ করি। কয়েকদিন, 
পূর্বেই নাগপুর কংগ্রেসে শ্বরাজের আদর্শ গৃহীত হয় এবং অহিংস অনহযোগ নীতি 
ঘোষিত হয়। 


অহিংসঅসহযোগ আন্দোলন 
১৯২১-২৩ 
জেল থেকে বাইরে:এসেই আমি আবার স্বদেশী কাজে লেগে যাই । যুদ্ধাবসানে 
অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন বন্যার প্লাবনের মতো সমস্ত ভারত ও সমগ্র বাংলায় 
ছড়িয়ে পড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর আহৎংস নীতি জনসাধারণ খুব আগ্রহের সঙ্গেই 
গ্রহণ করেছে। হছিংসাপস্থীদের নিন্দা পথে-ঘাটে ; যেখানে সেখানে তাদের 
অপমান করা হয়। কংগ্রেসে “ভায়োলেন্স” বা হিংসা-পন্থীদের স্থান নাই। 
অহিংস আন্দোলনের জয়-জয়কার | ইংরেজের ছুদিনে সশঙ্ক বিপ্লব-পন্থীক্সা কিছু 
করে উঠতে পারেনি। সুতরাং অহিংস পথই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের 
একমান্র পথ--সকলেরই মনে এ-বিশ্বান বদ্ধমূল । পুলিন দাসের নেতৃত্বে আমরা 
এ-মোতের বিরুদ্ধে দাড়ালাম । নিক্ছিন়্ প্রতিরোধের উল্লেখ করে তিনি বলতেন, 
'গান্ধী দেশটাকে কুলীর দেশে পরিণত করে*ফেললেন। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের 
স্বাধীনতা আসবে না, 
অনুশীলন পার্টি আমাকে বত্রিশাল 'জেল! সংগঠনের পাঁরচালন ভার দেয় । 
এখন আর গুধ-সমিতি নাই) সকল সম্ত্রাবাধী দলই প্রকাশ্য আন্দোলনে কাজ 
করে। আমাদের দল ছাড়া সবল দলই হ্থাথোদ্ধারের সাময়িক উপায় বা 'পলিসি' 
হিসাবে অছিংস অসহযোগ আন্দোলন স্বীকার করে নিয়েছে । অতীতের অজ্ঞাত- 
ইলশীল বিপ্লবপপ্রয়াী কর্মীরা এখন বাংলার সবত্র গ্রকাশ্ততাবে যুবক সংগঠন, 
লাইব্রেরী ও ক্লাব গঠন এবং কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে । আমি 
১৯২১ সালে বরিশাল জেল। কংগ্রেসের কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ কারি ; কিন্তু যখন 
অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাস :কঝার 'নীতি শ্বীকার .করে প্রতিজ্ঞ পত্র সই করে 
ছেচ্ছাসেবক হওয়ার নির্দেশ এলো, তখন হ্ববাজ লাতের জন্ত 'আহংস-সংগ্রামে 
বিশ্বাম করি এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করায় কংগ্রেন থেকে সবে দাড়াতে 
হল। এতে বরিশালের অনেকের নিকটই অপ্রিয় হলাঁম। গাঞ্ধীর আন্দোলনে 


১৬৮ 


ভারতে ষে প্রথম গণ-চেতনার উন্মেষ হয় তাতে স্বাধীনত৷ অর্জনের জন্য সশঙ্ত 
বিদ্রোহের প্রয়োজন হবে না_এই রকম ধারণাই লোকের মনে বহ্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল । হিন্দুমুস্লমানের একতাবন্ধ আন্দোলন ও লক্ষাধিক লোকের 
কারাবরণই এমন ধারণার কারণ । 

সকলের নিন্দা-অখ্যাতি অগ্রাহু করে আমর! সশস্ত্র বিপ্রবের নামে দল গঠনের 
কাজ চালিয়ে গিয়েছি । তখনকার অবস্থায় দলের গ্রসারত! লাভের সম্ভাবনা 
ছিল না+--কোনোমতে টিকে থাক! মাত্র। গান্ধীজীর কথামত এক 
ত্বরাজ লাভ না হওয়ায় এবং চৌরিচৌরায় বিদ্রোহী জনগণের বৎসরে 
অভ্যুত্থানের ফলে অপহধোগ আন্দোলন প্রত্যান্ত হওয়ায় “আহংন” পন্থার প্রতি 
লোকের আস্থা কমে যায় এবং আমাদের সংগঠনের প্রতি আবার বিশ্বাম ফিরে 
আসে। 

বছর ছু'য়েক যেতে-না-ষেতেই নেত! পুলিনবাবুর কর্মপন্থায় আমর! আস্থা 
হারাই । স্টার বিরাট পরিকল্পনা অনুযায়ী সশক্্ বিপ্লব কোনো দিন কার্ধকরী 
হওয়ার সম্তাবন! ছিল না, ছোট ছোট কারখানায় বড় বড় অস্ত্র তৈরি করে 
বিদ্বোহের জন্ত তৈরি হতে হবে 5 গণ-সংগঠনের কোনো মূল্য তিনি দিতেন না। 
সত্যিকার কোনে মংগ্রাম-নীতি তার কল্পনায় নাই, ক্রমশ আমরা তা বুঝেছিপাম। 
অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের দিনে 'ুলিনবাবুর পরিচালিত মিলিটারী সংগঠনই 
বাঙালী যুবকদের সংগ্রামশক্তি জাগিয়েছিল। কিন্তু তারপর বারীন ঘোষ, উপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্নিদিনের খ্যাতনাম' কর্মীদের মতে! পুলিন দাসের প্রতিভাও 
ম্লান হয়ে ঘায়। শে যুগের অভাবকে তিনি মেটাতে পারেননি । যার ফলে 
১৯২২ সালের শেষের দিকে আমর! অন্ুশীগন দলের নেতা 'ুপিনবাবুকে দল থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হই। তবে অহিংস সংগ্রাম নীতির কাছে তিনি মাথা 
নোয়ান নাই। 


অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পর 

এ ময় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর পুরানো বিপ্রবী দলগুলি 
গ্রেদে ঘোগ দিযে দল গঠন আরম করে। অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুটি 
প্রধান দল কংগ্রেপ নেত! চিতরঞ্ন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেয়। চিত্তরঞ্জন 
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আয়র্্যাণ্ডের জাতীয় নেত! পার্নেলের মতো বিপ্লবী দলগুলি হাতে রেখে 
স্বরাজাদলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বিপ্রবীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্ত স্বরাজ্যদলে 
যোগ দেয়। বাঙালী বিপ্লবীরা কেউই গাদ্ধীবাদ্দের পরিবর্তন বিরোধী নীতি 
সমর্থন করেনি। বিপিন গান্ুলী, সন্তোষ মিত্র ও জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ কর্মীদের 
প্ররোচনায় একদল যুবক আবার পূর্বের মতো সন্ত্রাসবাদী কাজে ব্রতী হয়। এ 
সময় প্রত্যেক পার্টিই নিজ নিজ দলীয় সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করেছিল। শন, 
বিজলী, স্বরাজ, সারবি প্রস্তুতি সাগ্টাহিক কাগজগুলি ছিল বিপ্লবীদের পরিচালিত 
তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকা । আমাদের পার্টির মুখপত্র “শঙ্খ” পত্রিকায় আমি 
প্রায়ই প্রবন্ধ লিখঙাম। সম্পাদক নলিনী গুহ লেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত 
করতেন । আমার লেখ' 'বিপ্রবী নলিনী বাগচীর জীবন কথা” সে দিনে বেশ 
আদুত হয়েছিল । 

১৯২৩ সালে অগ্নিযুগের সংগ্রামের এতিহ বহনকারী বাংলা আবার বিপ্লব- 
পথের সন্ধানে যুবশক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টায় অগ্রণী হয়। এবার কংগ্রেষ, 
ছাত্র ও যুবক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরো ব্যাপকভাবে সংগঠন বিস্তার চলতে 
থাকে । “ভারত ম্বাধীনতার অগ্রদূত” নাষে একটি বঙশেভিক পত্রিকা বিদেশ 
থেকে বিলি করা হুত। আমরা পঞ্জিকাখানি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম 

ংগ্রেদ নেতারা এ কাগজের লেখা পছন্দ করতেন না। মুষ্টিমেয় একদল যুবক 
পুরানে! সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপ প্রব্তনের চেষ্টায় কলকাতা শাখারীটোলা পোস্ট 
অফিস লুট করে । আমরা এই ধরনের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের উপবে আর আস্থা! 
রাখতাম না-_-তার পরের পর্যায় সম্বন্ধে তখন আমর] চিন্তা করছি। কিন্তু সরকারী । 
আমলাতন্তর এ সন্ত্রাসবাদী কাজের অজ্ুহাতেই ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশনে 
আমাদের সতেরো। জনকে গ্রেপ্তার করে “স্টেট প্রিজনার” করে রাখে । ধৃত 
ব্যকিদের মধো ছিলেন ডাঃ যাছুগোপাল মুখার্জী, মনোরগুন গ্রপ্ত, ভূপেন দত্ত, 
প্রতৃল গাঙ্গুলী, ববি সেন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক 
জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস । 

১৯২৩ সালের প্রথম ভাগে সোভিয়েত রুশ প্রত্যাগত অবনী মুখাজীর সঙ্গে 
আমাকে অনুশীলন পার্টি বিদেশে পাঠানো স্থির করে। উদ্দেস্ট ছিল বিদেশ থেকে 
অস্থ সংগ্রহ করে দেশের অনুশীলন পার্টির নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করা । অবনী 
মৃখার্জা নাকি সে আশ্বাস দেয় অঙ্কশীলনের নেতাদের কাছে । সেজন্তই আমাকে 
সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়--সোভিয়েভ বিপ্লবের প্রতি আমার ঝৌক দেখেই 
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আমাকে বাছাই করা হয়। অবনী মুখাজী তখন ঢাকায় বসে "গরীবের কথা" 
বই লিখছিলেন। বাংলার গণ-সংগঠনের পরিচয় পত্রমহ জবনী উহার প্রতিনিধি 
রূপে সোভিয়েত দেশে যাবেন। অন্গশীলন পার্টির সাহায্যে তিনি পরিচন্ন পত্র 
তৈরি করেও নিয়নেছিলেন। পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েই তিনি এখানে 
এসেছিলেন। একথা পরে জান! যায়। ্‌ 

বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্খানীর সহিত বিজ্রোহের ষড়যন্ত্রের সময়ও 
তিনি সিঙ্গাপুরে ধর] পড়ে স্বীকারোক্তি করেছিলেন সেজন্য যুগান্তর পার্টি তাকে 
স্থান দেয় নাই। 

ঢাকার পার্ট কেন্জ থেকে বিছানা-পঞ্জ ও সাক্ষেতিক কোড সহ আমি কলকাতায় 
আসি। 

কলকাতা থেকে ওয়ারেনফেল নামক হান্ুর্গগাষী সওদাগরী জাহাজে যাওয়া 
আগেই ঠিক হয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার একদিন আগে অবনী মৃখার্জার কাছ 
থেকে চিঠি নিয়ে উপরোক্ত জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখ! করতে যাই। 
আমি এক বন্ধু সহ থিদ্দিরপুর ভকে গিয়ে ছু'তিনটে জাহাজে উঠে দেখে শুনে পরে 
জার্মান জাহাজে উঠি । আমর] সাধারণ গোবেচারী লোকের মতো জাহাজ দেখতে 
গিয়েছিলাম । কিন্তু এ জাহাঞ্জে ওঠার এক ষিনিটের মধ্যে ছু'জন বাঙালী 
তদ্রলোক এসে আমাদের নান! প্রশ্ন করতে থাকে । আমরা! তখন ইপ্রিনিয়ারের 
খোঁজ না করে কলকজ। দেখার ভান করতে লাগলাম । ভদ্রলোক ছুটি আমাদের 
পেছন আর ছাড়ে না-_-জিজাসাবাদে আমাদের বিব্রত করে তোলে। গতিক 
ভাল নয় বুঝে আমরা এক পা! ছু প| করে নীচে নেমে আট। আই. বি-র 
লোক ছুটি পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো, “বিনা! অন্থমতিতে জাহাজে উঠেছেন 
কেন? আপনাদের সঙ্গে কি আছে তারদদেখব।”**”'কেন সবাই তো ওঠে এবং 
দেখে চলে যায়--'বলেই আমরা ভ্রতবেগে নেষে পড়ি । আই. বি. পুলিস ছুটি 
তখন পাহারাওয়ালাদের ডাক দিয়ে চেঁচাচ্ছে, “ওই লোক দুটোকে পাকড়াও 
কর।* হট্টগোলের মধ্যে পুপিস “কের হার'--'কেয়! হায়” বলে ঘখন ঠেঁচাচ্ছে 
তখন আমরা দৌড়িয়ে সন্ধ্যার অঞ্ধকায়ে কুপিমন্ছ্্-খালালীদের ভিড়ের মধ্যে 
মিশে গেছি। অবনী মুখার্জা মাস ছুই পূর্বে এ জাহাজে এসেছেন। এই 
ওয়ারেনফেল জাহাজেই ফিরে যাবেন। তিনি নিজেই অনেককে এ গোপন তথ্য 
বলেছিলেন । তাতেই গোপন কথ। আব গোপন ছিল না, পুলিস প্রভুদ্বের কানে 
পৌঁছে যায়। অবনী মুখার্জাকে ধরার জন্তই আই. বি. পুলিস এ জাহাজে 
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গোয়েন্দা! লাগিয়ে দেয় । বিদেশে যাওয়া স্থগিত হল। অবনী মুখারজার সম্বন্ধে 
আমর] বিশেষ কিছু জানতাম না, তার নিজের কথাই আমর! বিশ্বান করি। 


মাস দুই পর 
১৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে ১৮ ১৮ সালের ৩-আইনে বন্দী করে 
স্টেট-গ্িজনার করে বাঁথে পাঁচ বৎসর । আশায় ছিলাম ইওরোপ যাব বিপ্লবের 
দ্বেশ সোভিয়েত রুশিয়া দেখব) ভাগ্যে জুটল ইংরাজের কারাগার । আমরা 
তখন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের সমর্থক ছিলাম না, পুলিস তা জেনেও আমাদের গ্রেপ্তার 
করে। ব্যথাহতচিত্তে ঢাকা থেকে সশস্ত্র পুলিস বেষ্টিত হয়ে আলিপুর জেলে 
প্রবেশ করি। ১৯২৪ সালের প্রথমভাগে কলকাতায় 'লাল ইন্তাহার” বিলি হয় [। 
সাআজ্যবাধী শাসক তখন কঠোর নিস্পেষণে বাংলার জাগ্রত যুবশক্তিকে জেলে 
পুরে দিয়েছিল। 
অবনী মুখাজাঁ কেবণ রুশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় পার্টি থেকে বিভাড়িত হন 
নাই, তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারস্ঠাশনাল” থেকেও বিতাড়িত হন! রুশ হতেও 
বিভাড়িত হয়েছিলেন। ভার সঙ্গে বিদেশে গেলে আমার সহিত তার সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়ে যেতোই। কমিউনিস্ট-বিরোধীর সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব থাকতে 
পারে না। 


জেলে পাঁচ বছর 

(১৯২৩-২৮ ) 

গ্রায় আড়াই বৎসর বাইরে কাজকর্ম করার পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
তৃতীয়বার ধর। পড়ি এবং পাচ ঝ্খসর বন্দী-জীবন যাপন করে ১৯২৮ সালের 
আগস্ট মাসে মুক্তি লীভ করি। এই পাঁচ বৎসরের জেল-জীবন বিচিত্র কাহিনীতে 
তরা। বাংল! দ্বেশের আলিপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা, মহারাষ্ট্রের যারবেদা এবং 
কর্ণাটকের বেলগীও জেলে পাচ বৎসর কাটাই। ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে 
গরকার রাতারাতি অভিনান্স বিধান জারী কবে বাংলার বনু যুবককে গ্রেপ্তার 
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করে। স্থভাষ বন্থ ও মত্যেন মিত্রও এ সময় বন্দী হন। বন নৃতন বন্দীর 
আমদ্ানীতে আমাদের কারাগারে নরক গুলজার হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় ছাড়াও 
অভিনান্স জারী করে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের সব্কার গ্রেপ্তার 
করতে পারে--এ ধারণা আমাদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের নৃতন 
অভিজ্ঞতা ভবিষৎ সন্বদ্ধে নেতাদের একটু চিন্তিত করে তুলেছিল। 

জেলে বসে অতীতের সমালোচনামূলক কথায় ও চিন্তায় আমাদের লক্ষ্য ও 
আদর্শ সন্বন্ধে নৃতন কিছু শিখেছিলাম বলে মনে হয় না। মেদিনীপুর জেলে 
অনুশীলন, যুগাস্তর ও বিপিন গাঙ্গুলীর দলের ( তদানীন্তন তিনটি প্রধান বিপ্রবীর্দল? 
প্রধান নেতারা প্রায় সকল্পেই ছিলেন । অতীত ও ভবিষ্যতের নান! কথাই সেখানে 
আমরা আলোচন! করতাম | 

আমরা বিপ্রব চাই, কিন্তু বিপ্রব যে কি, সে সর্ঘদ্ধে কোনে! স্পষ্ট ধারণা তথনে। 
আসেনি । সগ্াসবাদের দ্বারা যে শ্বাধীনতা আসবে ন--তাতে আমর] নিঃসন্দেহ 
হয়েছিলাম | রুশ বিপ্রবের টৈপ্লবিক সাফল্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট অন্তরাগ 
ছিল-_-কিন্ধ এ সাঞ্ল্যের পেছনে যে ছিল গণশক্তিয় অত্যান- মে বিষয়ে আমরা 
বাংলার বিপ্রবীরা মোটেই সজাগ তইনি। আসলে আমাদের বিপ্লবের আদর্শ 
ছিল অতান্ত ঘোলাটে, স্বাদেশিক তার ভাবাবেগে ও স্বাধীনতার মহান প্রেরণায় 
পূর্ণ ; একট! রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের মানব কণ্যাণের আকাঙ্গা 
সত্য ও সার্থক হয়ে উঠবে _এই সরুল বিশ্বাস নিয়েই গ্মামরা বসেছিলাম । রুশ 
বিপ্রব বুঝার জন্ত লাম্রাজাবাদীদের লেখা বই, অথবা বাট্বাগ রাধেল, জি, ভি, 
কোল, ব্রেল্স্‌ফোর্ড প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহছিতাই তখন আমাদের সন্গল। গণবিপ্লব- 
বিরোধী বিলাতী সাম্রাজাবার্দী মানিকপত্র “নাইন্টিস্ব সেঞ্চুটী এণ্ড আফটার, 
( 17600) 0600015 2150 4662: ) পড়েও রুশ বিপ্লবের ধারণা পাওয়ার 
চেষ্টা করতাম । অরুবিন্দের “মানব একের আদর্শ (10681 ০ [701081) 
010 ) পড়ে আমরা শিখেছিলাম, সমাজতন্ত্রবাদ বা রুশিয়ার বল্শেতিকবাদ 
মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান নয় । তবু রুশ বিপ্লব ঘষে সাম্রাজ্যবাদী 
অত্যাচাষের হূর্গ চূর্ণ করে দিয়ে পৃথিবীতে নৃততন জীবনের সত্যিকার শাস্তি ও 
স্বাধীনতার বার্ত। নিয়ে এসেছে পরাধীন আমর তা অস্বীকার করুতে পারিনি । 
আমরা গণ-জাগরণের বুলি মাঝে মাঝে আওড়াতাম, আর জাতীয় আন্দোলনকারী 
শিক্দিত তদ্রসমাজই জনগণের প্রতিনিধি, এই মনে করে আন্মুতপ্তি পাভ 
করভাম। 
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দুল থেকে অবনী মুখার্জার সঙ্গে আমাকে বিদেশে পাঠানে! স্থির হয় বিষ্বেশ 
থেকে পার্টির কাছে অন্ধ্র প্রেরণের জন্তে-_রূশিয়ার বিপ্রবী গভর্নমেণ্টের কিং 
বিপ্লবী্দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথাটা ছিল নিতান্তই গোঁণ। যুদ্ধের পর 
ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েত রুশিয়ার বিরোধ চলছিল। তাতেই ুপনিবেশিক 
স্বাধীনতা সংগ্রামে রুশ গভর্নমেন্ট প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করবে--অন্ুশীলন 
পার্টির নেতার] এই রকম মনে করেন । মূল্য দিলে ইওরোপ থেকে অস্ত্র পাঠানো 
যাবে অবনী মুখাজ1ও এরকম আশ্বাম দেন ; মভুর-কুষকের সংগঠন ও আন্দোলন 
চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন । এম. এন. বায়ের বিরুছে অবনী মুখাজীর 
কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক সঙ্ঞে স্থান পাওয়ার জন্তে দরকার ছিল ভারতের কোনে 
গণলজ্যের প্রতিনিধিত্ব্ছচক পরিচয় পূত্র--আর অনুশীলন পার্টির আকাঙ্ষা ছিল 
অস্ত্র পাওয়ার । এছুয়ের মধ্যে সত্যিকার সংযোগ-হ্ুত্র কিছুই ছিল না। অন্ত- 
দলও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার আকাজ্ষা পোষণ করত । অস্ত্রের 
পরিবর্তে গণ-চেতন। উদ্দীপক পুস্তিক। প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্য মৃদ্রাষন্ত্র পাঠানোর 
ইঙ্গিত আসে বিদেশ থেকে । বাঙালী বিপ্রবীদ্দের মনে গণ-বিপ্রবের কোনো 
ধারণাই ছিল না-কাজেই দে পথে তার! এগোয়নি। 

আমরা প্রথম বন্দী দলের সকলেই ছিলাম পুরানো! সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবী ; 
আমদের গ্রেপ্ধার শিয়ে দেশে আন্দোলন হুয়। এরই মাস তিনেক পৃে মুজফফর 
আহদ গ্রেপ্তার হয়ে ঢাক! জেলে এক] «স্টেট প্রিজনার” ব্ূপে আটক ছিলেন। 
আমরা তখন তার কর্মগ্রচেষ্টাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি । পর বংসর তাকে 
কানপুর বল্শেতিক ষড়যন্ত্র মামলায় আমামী করে নিয়ে যায়। সেদিন কে 
জানতো, এই মুজফফর আহ্মদই বসন্তের অগ্রদূতের মতো! ভবিষ্যৎ গণশক্তি 
অতুতানের বাণী নিয়ে এসেছেন। জেলে আলোচনার সময় যুগান্তর পাটির 
একজন খ্যাতনামা! নেত| বলেছিলেন, “ভারতে বিপ্লব আসবে এর নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে ; হয়তো রুশ বিপ্লবের চেয়েও উচ্চতর ও মহুত্বর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে 
স্বাধীন ভারত।” হ্বামী বিবেকানন্দের বই পড়া সনাতন ভারতের অকাট্য 
শ্রেষ্ঠতার গৌরবমণ্ডিত মন নিয়ে আমরা এ নেতার কথায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম 
বৈকি! মেদিনীপুর জেলে আমরা শ্বহস্ত লিখিত স্বরচিত একটি মানিকপত্র বের 
করতাম। এ পত্রিকায় অন্থশীলন পার্টির এক নেতা মুসোলিনী ও তীর ফ্যাষিস্ট 
যুবকদলের প্রশংসা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। আমি তীব্র ভাষায় এ প্রবন্ধের 
প্রতিবান্ধ লিখি। আমারও যুক্তি বেশী কিছু ছিল না, শুধু লেখকের দারোগ। 
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মনোবৃত্বির বিরুদ্ধে বলি এবং গণভঙ্ত্রেরে দোহাই দিই। এ লেখার জন্ত জেলে 
আমাকে অনেকের বির়াগতাজন হতে হয়। 

গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিস কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে গুলি 
করতে গিয়ে ভূলে অপর একজন সাহেবকে চৌরঙ্গীর় পথে গুপি করে হত্যা করে। 
ভুল করার জন্তে গোপীনাথ ছুংখ প্রকাশ করে এবং বীরের মতো ফানি কাঠে গিয়ে 
দাড়ায়। ফাসির আদেশ হবার পর গোপীনাথ কোর্টে বলেছিল, 'আমার প্রতিটি 
রুক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দেবে।” সিরাজগঞ্জ প্রার্দেশিক 
রাষ্্ীয় সম্মেলনে হ্দেশপ্রেমিক বীরের সম্ব্ধে প্রশংসাম্থচক প্রস্তাব পাঁশ হয়্। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ নিখিল ভারত কংগ্রেপ কমিটিতে আত্মত্যাগী শ্বদেশছিতৈষী 
যুবকের সম্বন্ধে গ্রশংসাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং অহিংস মন্ত্রের খাধি 
মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতেও প্রায় অর্ধেক ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছিল । 

১৯২৫ সালে বীকুড়া জেল থেকে তরুণ যুবক গণেশ ঘোষকে আন! হয় 
মেদিনীপুর জেলে; পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এই সন্দেহে তাকে ছোট জেল 
থেকে মেদিনীপুর সেপ্ট]াল জেলে বদলী কর! হয়। দেখলাম, একটি আগুনের 
ফুলকী--্বচ্ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংসের অনলে। 
কিছুকাল পরে নিরঞ্জন সেন বহরমপুর কলেজ থেকে অডিনান্সদ আইনে প্রেপ্তার 
হয়ে ফুলের মালা হাতে নিয়ে এলে! মেদিনীপুরে ৷ মালাটি আমাকে দিয়ে বললো, 
“এ আপনারই প্রাপ্য । কলেজের ছাত্র] গ্রেপ্তারের পর তাদের প্রিষ্ন নেতা 
নিরগ্রনকে ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন দেয়। বরিশালে প্ঠার সময় 
থেকেই নিরঞ্জন আমার পরিচিত। কিশোর বয়সে একটি সাধু-সজ্ঘের অস্ততুক্তি 
হয়ে ধর্মাদর্শে অন্ধপ্রাণিত হয়। পরে আমার সঙ্গে মিশে ছাজদের নিয়ে বিপ্রবী 
সংগঠন তৈরীর কাজে সে দিন দিন উন্নত হয়ে গড়ে উঠেছিল। বহরমপুরের 
ছাত্র, গ্রফেদার ও ভদ্রলোকের] নিরঞন লেনের কর্মশক্ি ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হয়ে 
তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং ভালবাসতো । ভারপর আসে দক্ষিণ কলকাতা যুব- 
সজ্ঘের অক্লান্ত কর্মী যতীন দাস। বেনারসের বিপ্রবী নেতা শচীন সান্ভালের 
সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিক! প্রকাশের কাজে বাস্ত থাকা কালে যতীন দাস ধরা 
পড়ে। ধতীন দাস ও নিরঞ্জন সেন পূর্বেই দলের কাধ-স্ত্রে আমার পরিচিত 
ছিল। গণেশ ঘোষের সঙ্গে এদের সৌছার্দ) ঘনিঠ হয়ে ওঠে এই জেলের ভেতর । 
তিনজনই প্রায় সমবঘ্নপী । কলেজী শিক্ষা ছেড়ে জেলে এসে মিলেছে। 
জেলখানাকে বিপ্রবী রাজনীতি শিক্ষার কলেজে রূপাস্তরিত করে তোলার সাধনা 
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ছিল তাদের । সমস্ত দলীয় সন্কীর্ণত৷ পরিহার করে তার৷ তিন জনে স্বল্প করেছিল 
-_-এবার বাইরে গিয়ে তার! এক্যবন্ধ হয়ে কাজ করবে ; প্রত্যক্ষ সংঘর্ধমূরক কাজই 
ছিল তাদের দৃর়-সক্কল্প। আমি নিজেও তাদের এ চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একমতাবলঘ্বী ছিলাম । এই ্বন্দর সজীব আকাঙজ্ষার জন্ত তাদের তিনজনকে 
'আমি ভালবাসতাম্ন। 

মেদিনীপুর থেকে চিকিৎসার জন্ত আমাকে কলকাতা আলিপুর সেপ্টাল জেলে 
নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার ক'দিন পরেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। 
ঘক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দগপ্রাপ্ধ রাজনীতিক বন্দীর! জেলে মান্ুযোটিত 
ব্যবহার পাওয়ার জন্ত দাবি করেন । কেউ তাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেনি; 
জেল ও পুলিস কর্মচারীরা দগ্প্রাঞ্ধ সন্ত্রামবাদী কয়েদীদের ঘ্বণা করতো, আর 
বিনা বিচারে আটক বন্দীদের কিছুট] পরোয়া করতো । 

একদিন বাংলার আই, বি. পুলিসের সুপাবিপ্টেণ্ডেটে ভূপেন চট্রোপাধ্যায় 
তাদের দ্বাবা আক্রান্ত ও নিহত হন। ভূপেনবাবু প্রায়ই রাজনীতিক বন্দীদের 
সঙ্গে প্রেমালাপ করতে জেলে আসতেন । তাদের অন্তরের কথা জেনে নেওয়ার 
মতলবেই তার এই আলা । এই হত্যা মামলায় অনস্তহবি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন 
চৌধুবী নামে দুটি একনিষ্ঠ কমী যুবকের ফাসি হয়, অপর তিন জনের যাবজ্জীবন 
দীপান্তর দণ্ডের আদেশ হুয়। দক্ষিণেশ্বরে ধত ন*জন যুবক স্থদৃঢ় বিপ্রবী কর্মী বলে 
খ্যাতিপাভ করেছিল। অনস্তহরি ও প্রমোদ সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ কৰে। 
স্থনার দ্বভাবের জন্য আমরা তাদের প্রশংনা করতাম, তাদের ফাসি আমাদের 
মর্মীস্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল । 

এঁ বৎসর ( ১৯২৬ সাল) কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনেই 
নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়। বাঙালী বিপ্লবী 
শহীদের বক্তমাথ! ছন্দে রচিত এই গান ম্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের মৃত্যুকে 
উজ্জ্বল করে তোলে । 

ফাশীর মঞ্চে গেয়ে গেল যার জীবনের জয়গান হে। 

আমি অলক্ষো দাড়ায়েছে তারা 

দিবে কোন বলিদান ॥ 

বাইরে থেকে কিছু কিছু খবর পাওয়! ধেত আলিপুর জেলে। “গণব!ণী” 
নামক নাগ্চাহিক কাগজকে কেন্দ্র করে এক দল লোক নাকি রুশিয়ার বিপ্লবী মত 
প্রচার করে । আমাদের বন্দী বন্ধুদের কাছে এ দল সম্বন্ধে একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের 
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ভাবই দেখতাম। এরা নাকি একটা পিস্তলের চেয়ে একজন মজুর বা কৃষককে 
দলে ভিড়াতে পারলে বেশী কাজ হুল বলে মনে করে। বল! বাহুল্য আগ্রেয়াম্তের 
উপর যার! নির্ভর করে আছে গণতন্ত্রের উপর তাদের বিদ্রপোক্তি ম্বাভাৰিক। 
শুনলাম, গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোম্বামী অন্শীলন সমিতিতে নাকি গোলমাল 
পাকিয়ে তুলেছে । গণ-সংগঠন মূলক কোনো কোনে! কার্ধণদ্ব্ত গ্রহণের জন্ত 
পার্টির কাছে তারা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সে প্রস্তাব গ্রহণের জণ্ত জেদ 
করেন। গোপেন চক্রবর্তী তখন রুশিয়া থেকে ফিরে এদেছিলেন। মোটের 
উপর বাইরের এই নৃতন কর্মপস্থার পথিকের সম্পকে সত্য মিথ্যা নান! ঘটনা ও 
রটনা জেলের ভিতবে এসে বিপ্লবী বন্দীদের বিদ্রুপ উদ্রেক করত। আমি পার্টি 
প্রতি একাস্ত অনুরক্ত ছিলাম, আমার পার্টির বিপ্লবী ভবিত্তৎ সম্বন্ধ অনেক আশ! 
ও বিশ্বাস রাখতাম । পার্টির বিরুদ্ধাবাদীদের সম্বন্ধে নেতারা ধা কিছু বলতেন 
তাই নিবিচারে বিশ্বাস করি, মনে কোনই সন্দেছের উদ্দয় হত না। নিন্দা শুনে 
শুনে এই নৃক্তন কর্মীদলের বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকতে পাবে এমন কোনো ধারণ! 
তখন আমার মনে আসেনি । আর এই 'নন্দা সম্পর্কে সন্াপবাদীদের সকলে 
একই মত পোষণ করতো, গণ-শ্যান্দৌলনের মর্মার্থ বুঝার কোনে! চেষ্ট। বা আগ্রহ 
আমাদের ছিল না; নেতা এবং সাধারণ কর্মী সকলেই এ বিশ্বয়ে উদাপীন। গণ- 
বিপ্লবের সাহিত্য তখন দুষ্প্রাপা ! আরর্সযাপ্ডের জাতীয় সংগ্র'মের সাহিত্য গেলে 
প্রচুর আমদানী হত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “পথের দাবা” প্রকাশ হওয়াও পর 
সকলেই ত! আগ্রহের সঙ্গে পড়ে | 'পথের দাবী'তে তখনকার বিপ্রবী মনের 
যথাযথ ছি ফুটে উঠেছিল? জাতীয়তাবাদ, সমাঞ্জ তন্ত্রবাধ, মধাবিত্তের স্বাধীন তা 
শ্রমিক-রুষকের আন্দোলন লব কিছুর সংমিশ্রণে রক্তাজবিপ্রবের কাহিনীতে গাথা 
এই বই দেশে বেশ আদ্ুত হয়েছিল। আমরা এখানে বগে পাহিত্য চর্চা 
করতাম--বই লেখ বা অনুবাদ কর] বা লেখার উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যা্দি। 
আমি “আয়ার্ন্যাপ্ডের ম্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহান” লিখি । আমার লিখিত 
পুস্তকের ৭** পৃষ্ঠার পাগুলিপিখানি বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যান । 
ডাক্তার যাছুগোপাল মুখাজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে একটি বই 
লেখেন। 

আলিপুর থেকে আবার মেদিনীপুর জেলে আমাকে করিয়ে নিয়ে আমে। 
এখান থেকে সেরা! মের! বন্দীদের দুর দুবাস্তর জেলে চালান দেওয়া হয়েছিল £ 
আবার নূতন নৃতন বন্দীদ্দের এখানে এনে বন্দীশাল] পূর্ণ করে তোল! হয়। 
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চাটগীর গণেশ ঘোষকে যুক্তপ্রদ্দেশে পাঠানে। হয়। আবার চাটগীর হুর্ধ লেন 
মেদিনীপুরে আসেন। তারপর আমাদের ব্দলীর পালা-_হূর্ধ সেন, নিরঞ্জন সেন 
রত্বগিরি জেলে ; আমি ও অপর একজন বেলগাঁও ( কর্ণাটক )। বোস্থাই-এর 
নিকটবর্তাঁ কল্যাণ জংশন অবধি আমর] এক সঙ্গেই যাই। পথে বড় বড় স্টেশনে 
আমাদের সঙ্গে মাথায় পাল পাগড়ী, কাধে বন্দুক পুলিস দল ও বেণ্টে রিভলভার 
বাধ! সার্জেন্ট দেখে লোকের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ত। আমাদের এক সার্থীর 
অস্থথ হয়ে পড়ায় নাগপুর স্টেশনে আমর] পুলিলের সঙ্গে ঝগড়া করে থেকে যাই। 
আমাদের দেখার জন্য স্টেশনে ভীড় জমে যায়। নাদিকে জনতা “বন্দেমাতরম্‌' 
ধ্বনি দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা! করে। কল্যাণ স্টেশনে সাথীদের ছেড়ে যেতে খুব 
কষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে নিরগ্রনকে ৷ বিদেশে কারাগারে নিরঞ্জনের সঙ্গে একজে 
থাকার হ্থযোগ পেলে কেবল আমিই খুশী হতাম না-_নিরঞ্জনের মা-বাবা, স্ত্রী 
অমিয়! সকলেই খুশী হতেন। 

বাইরে গিয়ে একজে কাজে নেমে যাওয়ার কথাটা! বিদায়ের প্রাক্কালে সুর্য 
সেনকে আবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। সুর্য বাবু হাসিমুখে 
হাত :তুলে সম্মতিস্থচক অভিনন্দন জানালেন; আমাদের গাড়ি তখন পুন! 
অভিমুখে চলেছে । দুর বিদেশে শৃঙ্ঘলিত বন্ধুরা যখন একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে তার আঘাত যে কত বড় 1 তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। হছুর্দিকের পাহাড় 
দেখতে দেখতে শিবাজীর দেশ পুনায় পৌঁছলাম । আমাদের সহযাত্রী প্রহরী 
নেত! সংর্জেপ্ট সাহেব পথে নানা কথ বলে আমাদের আপ্যায়িত করেন। তিনি 
গান্ধীজীকে আহ মদাবাদ থেকে পুন নিয়ে গিয়েছেন, বেশ গর্বের সঙ্গেই সে কথাটা! 
বলেন। তিনি আরে! বলেন যে, আপনাদের সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ আছে) 
আপনার নাকি বিপজ্জনক বন্দী । 

পুনা স্টেশনে মহারাই্ীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি, পুলিসের 
তৎপরতায় অবশ্য তা হয়ে উঠেনি। সেখান থেকে কবুতরেষ খোপের মতো 
গাড়িতে চড়ে আকা বাক। পাহাড়ী পথে কখনে! বা স্থড়ঙ্ষের ভিতর দিয়ে আরা 
পর দিন দুপুরে কর্নাটকের প্রধান শহর বেলগীও স্টেশনে পৌছি। বেলগীওয়ে 
প্রায় চার পাচ শ' লোক আমাদের দেখার জন্ক ভীড় করে দাড়ায় । দর্শকদের 
মধ্যে বাঙালী ছিল না কেউই । আমাদের মাথায় টুপী বা পাগড়ী ছিল না--টিকি 
তো নয়ই। কাজেই আমর! হিন্ঠু কি মুসলমান, দর্শকদের বোঝ! বেশ কঠিন 
হচ্ছে--তাদের পরস্পরের আলোচন। থেকে আমর! বুঝতে পারছিলাম । 
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অল্লক্ষণের মধ্যেই আমর হিন্গলগী সেপ্টাল শ্রিজনে প্রবেশ করি। জেলের 
করেছী, মিপাই ও অফিসারগণ আমাদের বাংলার রাজা-জমিদার স্থানীয় লোক 
বলেই মনে করেছিল। 

“স্টেট প্রিজনার” ভারা কখনে। দেখেনি । লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন 
শিখ বন্দী ওখানে কঠোর নির্যাতন ভোগ করছিলেন। তীরা ২৪ ঘণ্টা সেলে 
বন্দী থাকতেন । খাটুনী ছিল--গম পেবা। আহার-_মান্থুষের অথাগ্য জোয়ারী 
রুটি, ঘাসের তরকানী, আর কলাইয়ের ভাল। দণ্ড--আজীবন শ্বীপাস্তর। 
উা্দের সঙ্গে দেখ! করার কোনো উপায় ছিল না। আমাদের সম্পূর্ণ এক পৃথক 
প্রাঙ্গণে সমস্ত কয়েদীর সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখ! হয়েছিল। আমরা 
আমাদের ঘরে বসে আরব সাগরের তীরবর্তাঁ পশ্চিম-ঘাট পর্বতের অপূর্ব দৃশ্য 
দেখতাম, আর ছু-হাজার মাইল দূরের বাংলা-দ্বদ্দেশী ভাবের জোয়ারে উদ্বেলিত 
বাঙলার কথা স্বরণ করতাম। কর্ণাটকে রাজনীতিক চেতনা তখন বাংলার 
চেয়ে কত কম তা বুঝেছিলাম বে-সরকারী জেলপরিদর্শক, জেল ভাক্তার, 
কম্পাউগ্তার ও জেল কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন1 করে। বে-সরুকারী 
পরিদর্শক রাওসাছেৰ মনে কক্েছিলেন আমর] কোনে। ছোট দেশীয় রাজে]র রাজা। 
গবনষেণ্টের বোষে পড়ে রাজবন্দী হয়েছি । তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কথ 
বলতেন । মহানাস্্ী় ভাষায় কথাবার্তা হলেই পরস্পরকে বুঝতে আর কোন কষ্ট 
হবে না এই তীর ইচ্ছা । আমর] মহীরাস্রীয় ভাষ। জানি না বলায় তিনি বিস্মিত 
হন। আরও বিম্ময়ের বন্ত, বাংলাদেশের কলকাতা শহরের নাম তিনি জানেন 
না। জেলের ডাক্তার বিলাম পল্লী আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। 
তিনি জব্বলপুরে থাক কালে শুনেছিলেন, বাঙালী সম্ত্রামবাদীর। ভয়ঙ্কয় জীব। 
আমাদের সংস্পর্শে এসে ঠার সে ভ্রম দূর হয়। বেলগাও জেলে গিয়ে আমরা 
ব্রাহ্মণ পাচক দ্বাবি করি । সে-দেশে এই দাবি না করলে শুধু আমাদের নিজেদের 
মর্ধাদ। নয়, আমাদের রাজনীতিক মর্ধাদীও হানি হত। জেলার উত্তর দিয়েছিলেন, 
“মাছ খাবেন তো আবার ব্রাক্গণ পাঢচক চাইছেন কেন? মারাঠি পাচক ছাড়। 
কেউ মাছ রান্না! করবে না।” অবশেষে হিন্দৃস্থানী ঠাকুর পাওয়। গেল। 

বেলগাও জেলে নান! ভাষাভাষী নান! জাতির কয়েদীদের কথাবার্ত। শুনতে 
খুব তালে! লাগভ। মারাঠি, কানাড়ী, গোলাবাসী, সিদ্ধি ও হিনদস্থানী-_ এই 
প]5 জাতীয় কয়েদী পাচটি পৃথক ভাষায় কথা বলে। আমাদের চাকর নিলাগগ। 
(কানাড়ী ), ঝাড়ুরার বাণাপঞ্প। (মারাঠি) আর হিন্দুস্থানী ঠাকুর তিনজনে 
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একসঙ্কে বসে কখনে। গল্প করত, কখনো বা ঝগড়া! করত । মজ। এই মে, কেউ 
কারুর কথ! ভালো! করে বুঝত না। তার চেয়ে আরে! উপভোগ্য হত, গোয়াবাসী 
সেপাইটি ঘখন তার নিজ ভাষায় এদের ঝগড়া মেটাতে আসত। এইব্যাপারে 
আমাদের মধ্ো হাসির হর্র] উঠতো । 

কাছেই বুতুগিরি জেলে নিবুগুন সেন ও জ্র্য সেন ছিলেন, কিন্তু তীদের সঙ্গে 
যোগ স্থাপনের কোন উপায় ছিল না। নিবুগ্তনের স্বী অমিয়ার সঙ্গে চিঠি- 
পত্রালাপের ভিতর দিয়ে নিরগুনের খোজ থবর পেতাম। বেলগাও থেকে পুনা 
যারবেদ! জেলে বদলী হয়ে যাই। যাওয়ার সময় এক কানাড়ী ব্রাহ্মণ কর্মচারী 
গো-রক্ষার দিকে একটু নজর বাখার জন্য আমাদের আন্বরোধ করেন । আমরা 
বলেছিলাম, স্বাধীন] এলেই স্ব কিছু রক্ষ1 পাবে। 

সেখানে গিয়ে যারবেদা জেল বলতে স্থপাবিণ্টেণ্ডে্ট সাহেব কিছুই বুঝতে পাবেন 
না। উচ্চারণ ন৷ জানায় লজ্জিত হুই। বাংলায় আমবা 'যারবেদা, জেলে বলি 
--আমলে উচ্চারণ হুলে। “য়েরোড়া” জেল। বিরাট জেল--বোধ হয় ভারতে 
এর চেয়ে বড় জেল আর নেই। বিধি-বিধানের কঠোরতা, রাজবন্দীর নির্ধা তন 
এখানে খুব বেশী। ইওরোপীয় বন্দীদের প্রাঙ্গণের এক অংশে আমাদের ২1৩টি 
স্টেট প্রিজনার থাকার সেলগুলি। সেলের মাঝখানে ছোট্র লোহার খু'টিতে 
পে'তা একটি লোহার রিং (বলয় )। লোহার বিংটা কিসের জন্ত জিজ্ছেপ করায় 
জেলার সহেেৰ জবাব দিয়েছিলেন, “আপনাদের আচরণ ভালে! না হলে ওইতে 
হাতকড়। দিয়ে রাখা হবে সারা রাত। ওরই জন্যে এই ব্যবস্থা ।” 

এই ধরনের অভদ্রোচিত উত্তর আমি আশা করিনি । উত্তরে বলেছিলাম, 
“বাংলার দেশপ্রেমিকর1 ভদ্রলোকই । আপনার আচরণেই বোঝা যাবে--কি 
ধরনের ব্যবহার আশ! করেন আপনি ।” বোঝা গেল জেলার সাহেব রাগ চেপে 
গম্ভীর হলেন। 

১৯১৭ সালে লাহোর ড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত গদর 
পার্টির বুদ্ধ বন্দীদের আন্দামান হীপ থেকে ফিরিয়ে এনে এ জেলে রেখেছে। 
অফিসে ঘাতায়াতের পথে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখ! ছত--দেখামাঅ তারা 
ছুহাত জোড় করে 'বন্দেমাতরম্ত। বলতো। আমরাও 'বন্দেমাতরম বলে 
প্রত্যাভবান জানাতাম । ইচ্ছে হুত--টীাড়িয়ে ছ-একট। কথা বলি, কিন্তু উপায় 
ছিল না। 

গ্রেট বিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির জর্জ এলিমন জাল পানপো্টে ভাবতে 
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আসার অপরাধে দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ যুবকের সঙ্গেও দেখা 
হুল এখানে । জেলে তার উপর খুব কড়া! নঞ্গর ছিল-_ত্বভাব গুণে যুবকটি অন্য 
সকল ব্রিটিশ কর়েদীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এলিসন আমাকে একদিন 
বলেছিলেন, “গশশক্তিকে উপেক্ষা করে শুধু সশস্ত যুবক সমিতি গড়ে আপনারা 
দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন না । চরক] কেটেও স্বরাজ আসবে না। 
গণসংগঠনের দিকে দৃি দিন”। যুগাস্তর পাটির নেতৃস্থানীয় স্থরেন ঘোষ বদলি 
হয়ে এখানে আসেন, কিছুদিন পর চট্টগ্রাম দলের নেতা স্র্ধ সেনও এই জেলে 
আসেন। নিরঞ্জন সেন বাংলায় ফিরে ঘায়। 

স্র্ধ সেনের সঙ্গে কথাবাতায় বাইরে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করা স্থির হয়। 
নিরঞ্চনকে আমার একান্ত প্রিয়জনে মনে করে তিনি বলেন নিরঞুনবাবুর সঙ্গে 
আমার কথা হয়ে গেছে। ন্থর্ধবাবু শাস্ত ও অমানবিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
নান। গল্প-গুঙগবে আমাদের সময় কাটত। সমাঞ্জনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য 
ইত্যাদি নিয়ে নান1 কথা তো। হতই, মুক্তির পর বাইরে গিয়ে খুব জোরের সঙ্গে 
একত্র হয়ে কাজে লেগে ষেতে হবে এবং এবার একট! কিছু করতে হবে-এমনি 
ধারায় আলাপ-আলোচন। হত প্রাপ্স প্রতিদ্দিনই | 

সয়েন ঘোষের সঙ্গেও আমর! এক্যবদ্ধ হয়ে বাংলায় বিল্লবী আন্দোলন 
পরিচালন সম্বন্ধে আলোচন1 করি । হরেন খুশ হয়ে বলেন- আমর। এবাৰ 
সে চেষ্টা! নিশ্চয়ই করব। স্থরেনবাবু জেলে বসে বৈষ্ণব-তত্বের গবেষণ| করতেন 
এবং বলতেন, বাংলার সমাজ কোনো গৌঁড়ামির ভিধিতে গড়ে উঠবে না। 
সনাতন হিন্দুধর্মের চেয়ে বাংলায় লাম্যমুসক বৌদ্ধ আগার নীতিরই প্রভাব ছিল, 
পরবতী যুগে এখানে বৈষ্ণব মতের প্রার হয়। জাতি-বর্ঁনিবিশেষে হিন্দু 
মুসলমান, খ্রীষ্টান ও উঠ্জাত নিচুঞ্জাত মকশেরই এখানে সমান অধিকার | 
বাংলার সমাজ গড়া হন এই সামোর ভিত্তিতে ৷ বাজনীতিতেও গণতা্জ্রিক 
সমতাই হবে এ ব্যবস্থার শ্বাভাবিক পরিণতি । অর্থনীতিক স্মশ্যার বিষয়ে 
তিনি নীরব ছিলেন । কখনো বা ব্পতেন জাতি ও বর্ণন্েদ দূর করে দিলে 
পরে আপন! থেকেই লোকের মনে সাম্যতাব এসে যাবে; শোষণের মনোবৃত্তি 
ধনীর মন থেকে মুছে ঘাবে। 

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত গভর্নমেন্টের নির্দেশে আমাকে বোহ্বাই-এর 
যারবেদা জেল থেকে পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আমার 
পিতা তখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত; এই ব্যবন্থা হয় তার সঙ্গে দেখা 
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কলার জন্তই। চাকা জেল থেকে দশম্থ পুলিশ পরিবেষ্টিত হযে আছি বাড়ি 
ধাই। 

ইস্টবেঙ্গল রাইফেল ব্যাটে লিয়ান-এর দশজন গাড়োয়ালী পুলিস বন্দুক কাধে 
করে আমার আগে পাছে চললে! আগলে । তাছাড়া জেলের হাবিলদার, আই, 
বি. ইনশ্পে্র ও ছু"জন “ওয়াচার” (%/8601)21 ) মোট ১৪ জন রক্ষী মাধবী 
গ্রামে আমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে পৌঁছল। বাড়ির লীমানার মধ্যে আমার 
থাকার নির্দেশ ছিল-_গাড়িয়াপীরা বন্দুক কাধে করে সারারাত পাহারা দ্বিত। 
“ওয়াচার” ছু'জন বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে দেখতো, আমি কোনো বাইরের 
লোকের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করি কিনা। গ্রামের লোক এ দৃশ্ঠ দেখে বিশ্বিত 
হয়ে পড়ে। মেয়েরা ঘরের বাইরে ঘেতে তয় পেতে লাগল । সেপাইর়৷ বাজান 
গিয়েও চার পাচজন করে দল বেঁধে বন্দুক কীধে ঘুরে বেড়াত। খবর পেয়ে 
দৈনিক শত শত লোক আমাকে দেখতে আসতে লাগল। চতুর্থ দিন সকান 
থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রায় সহম্রাধিক লোক আমাকে দেখতে আসে। নাজ 
পুলিস কাউকেই আমার বাঁড়িতে ঢুকতে দিত না। অকলন্মাৎ পঞ্চম দিন লকাল 
বেলা খবর এলো ষে, আমাকে আবার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিনও 
প্রায় হাজার লোক আমার চলে যাওয়ার দৃপ্ত দেখতে আসে। যাইফেল 
বন্দুক কাধে নিয়ে ১* জন গাড়োয়ালী মেন! আমাকে মাধবদী বাবুর ছাট থেকে 
ভিনা্দি বেল স্টেশন অবধি পাচ মাইল বাস্তা মার্চ করিয়ে নিয়ে ঘায়। 
কলকাতার প্রায় সকল দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ আমার বাড়িতে 
গশঙ্জ গাড়োালী সেনার আগমনবাতা প্রকাশিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে 
নিদ্বে ঘাওয়ার হুকুম আসে। 

প্রায় হুমা ঢ)কা জেলে থাকার পর ফৌজদারী সংশোধনী আইন অন্যায় 
আমার লেখা, আঙ্লের ছাপ ও ফটে। রেখে আমাকে বাড়িতে অস্তবী৭ করার 
নিংদশ দেওয়] হয়। তারপর ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মুকি পাই! 


মুক্তির পর 


১৯২৮ সংলের মাঝাযাঃঝ আট বন্দীরা মুক্তি পেয়ে ফিবে এসেছেন। দেশে 
আবার আঙ্গোলনের ঢেউ । কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাস তখন মৃত। নেতৃত্ব 
করছেন যতন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত । প্রাতিছন্থ্ী নেতা স্থৃভাষ বন্ধ বঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ । 
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। বিপ্লবী নেতারা জেল থেকে ফিরে এসে বাংলার সর্বআ অভিনন্দন পাচ্ছেন 
যা তার! পূর্বে পাননি , সভা সম্মেলনে তীদেরই সম্বর্ধনা। পতাক] উত্তোলন, 
উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করার সম্মান পাচ্ছেন তখন তারাই । বাংলার ছাত্র ও 
সুবক-মন আকুষ্ট করে ফেলেছে সন্তদুক্ত বিপ্লবী কর্মীরা--ঘার্দের় সাথীর গুলিতে, 
ফাঁসিতে মরেছে-_ এতদিন কারা-যস্ত্রণ ভোগ করেছে। কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও 
তখন আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধ! বেশী। 
চারিদিকে জনগণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়।- রাজনীতিক চেতন। বেশ 
উদ্বন্ধ; সংগ্রামাত্মক নীতি ও বর্মপদ্ধতিতে দেশের জনসাধারণকে স্থসংগঠিত 
করে নেওয়ার এই তো গ্রকই সময় ;--এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলিই এ দায়িত্ব 
গ্রহণের উপযুক । 
অনুশীলন পার্টি ও যুগাস্তর-সংযুক্ত দলের মনোনীত নেতার! একদলে মিলে 
যাওয়ার উদোষ্টে রুদ্ধকক্ষে দিনের পর দিন মিটিং করতে লাগলেন । *ুগাস্তর 
অংযুক্রদল+ বলতে যূল যুগাস্তর দলের সঙ্গে ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, হুগলী 
ও চট্টগ্রাম জেলার উপদলগুলির সংযোগ বুঝাপ্প। জেলেই এ-মিলনের সম্মিলিত 
দল গঠনের জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। গুক্তির পর বিপ্রবী দলগুলি পূর্বকল্পানা কাজে 
পরিণত করার ব্যাপারে ব্রতী হন। “ভিঙ্গ ভিন্ন বিপ্রবী সঙ্ঘগ্তলি একত্রে মিলে 
যাবে'-_ মিলন সাধনের পূর্বেই একথা প্রচার ছয়ে পড়ে। এ-মিলনে বাংলার 
বিপ্নবীদল শত্তিশাল হয়ে উঠবে বলে যুবব গণ উল্ললিত। সত্যিই এঁকাবহদলের 
শক্তি অপরাজেয় হত। নেতারা কোন কিছু দিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারার পূর্বেই 
জেলখানায় শৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তারা “ভারত স্বাধীনতা সজ্ঘ* গঠনে উদ্ভোগী 
হন । সজ্যের উদ্দেশ্য ও নীতি পদ্ধতি সম্থলিত খসড়া গ্রস্তত হয় শ্মিপিত বিপ্লবী 
দলের প্রতিনিধিদের দ্বার] । জাতীয় কংগ্রেমে তখনও “গ্াধীনত।” লক্ষ্য বলে 
স্বীকৃত হয়নি। তী 1 এই সঙ্ঘ গঠনের ভিতর দিয়েই এক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক। 
বরেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেপীদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজেরাই একটি প্রগতিশীল 
জাতীয় প্রত্ঠান গঠনে আহসী হলেন না। লজ্বের উদ্দেশ্টে খসড়া ট্ছু পরিবওন 
করে সুভাষ বস্থ, যতীজ্মোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর এবং আজাদ মবধি এতে 
যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু বিপ্লবীদের নিয়েই বিপ্রবীদল গঠন করার 
চেষ্টা ব্যর্ঘ হল, অ-্বিপ্রবী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপন এনোবৃতির ফলে। 
সকল জাতীয়তাবাদীদের নিয়েই "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ* গঠিত হল। আমাদের 
কয়েবজনের এ-বাবস্থা মনঃপুত হয়নি। আমাদের নেতারা একই সময়ে 
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কংগ্রেমীদের বিরাগভাজন হতে এবং সরকারী রোষে পড়তে গ্রস্ত ছিলেন না। 
আসল কথ! বিপ্রবী নেতৃত্বের গ্রতিতা ও উদ্যোগ ন! থাকায় তারা নিজেদের 
শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন না। 

এর কিছুদিন পরেই সকল দলের লোক মিলেই ঢাকা জেল! স্বাধীনতা সঙ্ঘ 
গঠিত হয়-_আমাকে তাঁর সম্পার্দক নির্বাচন করা হয়। নিরঞ্জন সেনকে 
সম্পাদক করে বরিশালে সঙ্ঘ গঠিত হয়। অন্য কয়েকটি জেলাতেও স্বাধীনতা 
স্জ্ঘ স্থাপিত হয়। 

বিপ্লবী দূলগুলির এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা আর বেশীদূর এগোয়নি। নিজেদের 
দলাদলি কংগ্রেসে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের দলাদলিকে আরও শক্ত ও সবল কে 
তুললে! । 

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেন অধিবেশন । আমর! 
কংগ্রেমের কাজে মনোনিবেশ করলাম । বিপ্রবীদলের সঙ্গে আসন্ন কংগ্রেস 
অধিবেশনে অংশ গ্রহণ নিয়ে কংগ্রেপী নেতাদের একট] বোঝাপড়া হয়। 
এবারেই পর্বপ্রথম দু"ছাজার যুবককে মিলিটারী পোশাকে সঙ্জিত করে মিলিটারী 
কায়দায় ট্রেনিং দিয়ে কংগ্রে পরিচালনের ব্যবস্থা করে। বিপ্লবীদলের নেতা 
ও কমীরা এই “জাতীয় সেনাবাছিনী” পরিচালনের ভার নেয়। সুভাষ বন্থ 
ছিলেন সর্বাধিনায়ক (ত্র. 0. 0, 01 

এরই কয়েকমাস পূর্বে কলকাতা ও আশেপাশে কয়েকটি মজুর ধর্মঘট হয়। 
লিলুয়ার হাজার হাজার বেল শ্রমিকের ধর্মঘট জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য নতি 
করে। মজুর আন্দোলন তখন বেশ দান! শ্রেধে উঠছিল। শ্রমিক ধর্মঘট ও 
শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে আমারের বিপ্রবী নেতারা তখনও বড় 
বেশী মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু তাদেরই একটি শাখা যখন ছাত্র ও যুবকদের 
আকৃষ্ট করে “ইয়ং কমরেড লীগ” গড়ে তোলে তখন একটু চিন্তার কারণ হয়েছিল 
টৈকি। যুব সংগঠন বিপ্লবীদেরই একচেটিয়া,-সেখানেও কি সাম্যবাদীরা 
প্রবেশ করল? এই ছিল চিন্তার কারণ। অক্টোবর মাসে কল্কাতায় সমস্ত 
ভারতের মজুর-কৃষক পার্টির প্রথম কংগ্রেদ। পাগ্াবের সোহন দিং জোঁশ 
প্রেসিডেপ্ট । এলবাট হলে মভার অধিবেশন আমরা কয়েকজন দেখতে গেলাম। 
ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবতাঁ, নীরোদ চক্রবর্তী প্রস্তুতি পরিচিত বন্ধু! আদর 
করে মঞ্চে নিয়ে বসালেন। কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমদের নাম শুনে 
আনছি কতকাল ধরে। প্রথমেই তার খোজ নিই। একজন “কমরেড, বন্ধু 
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দেখালেন “এই ত আপনাদেরই লামনে'। অন্তগ্রদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের 
বঙ্গে তখন তিনি কথায় ব্যণ্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ তীর দিকে তাকিয়ে সেদিন 
এই কথাই মনে হয়ে ছিল-- এই সামান্ত দর্শনের লোকটিই কি অনামান্ত বিপ্রবের 
বার্তা নিয়ে এসেছে এদেশে! সম্মেলনের বক্তারা শ্রমিক কষক সংগঠন ও 
আন্দোলনের কথা এবং সাত্রাজ্যবাদ-বিরৌধী কথা! বলার পর আমাদের 
নবপ্রতিষ্ঠিত “ভারত স্বাধীনতা! সঙ্যের” উদ্দেশ্টে তীব্র গালাগালি দিতে থাকেন। 
বক্তৃতায় বল! হয়েছিল ওই সঙ্ঘ একটি বুর্জোয়! প্রতিষ্ঠান। বুর্জোয়] স্বার্থাগ্বেষীরা 
ভাড়াটে সন্্রসবাদীদের সাহায্যে বুর্জোয়] স্বার্থ হামিল করে নিচ্ছে। ক্ষুব্ধ চিত্তে 
বাসায় ফিরে আসি । মজুয় সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের কাছ থেকেই 
তিরগ্কত হই। কমিউনিস্টদের নীতি-অঙ্ুযায়ী তারা আমাদের নিন্দা করেছে, 
কিন্ত তাদের সাম্যবাদী নীতি কার্ধকরী হতে এখনও অনেক দেরি। আমরা 
"আমাদের কাঁজ করে যাব, এইভাবের চিন্তা দিয়ে মনকে সান্তনা দিয়েছিলাম। 
দ্বিতীয় দিনেও আবার এ সম্মেলন দেখতে যাই । আমি একাই যাই। সম্মেগনের 
পর ওর্দের শোভাঘাত্রাতেও আমি ঘোগ দিয়েছিলাম। 

কংগ্রেষ অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আমছে। পার্ক-সার্কাসে কংগ্রে বসবে। 
“রোজ সেখানে ধাই-_নান! রুকম কাজে যাওয়ার ডাক আনে। ঢাকা, মদমনসিংহ, 
বরিশান, খুলনা ও বহরমপুর ঘুরে কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির কিছু কিছু সভ্য 
করে এসেছি। দলীয় বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজও সঙ্গে সঙ্গে দেখাশুনা হয়ে 
গেল। সর্বত্রই যুবকগণ 'বদ্রোহাত্মক কাজ বরার জন্য উন্মুখ । ঢাকার যুবকগণ 
নেতৃত্বের পুরানে। ধারায় আব বিশ্বামী নয়, চায় তারা নত্তন কাজের নির্দেশ। 
ভিতরে ভিতরে পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ জমে উঠেছে-_-তারও আভাস 
পেলাম। বরিশালে এ একই কথা, নিরগ্রন সেন এই খবর আনলো । প্রভাত 
চক্রবর্তাঁ কুমিল্ল। ও অন্যান্য স্থানের পরি সঙাদের সংগ্রামাস্মক্ক কাজের আগ্রহের 
কথা জানায় । কংগ্রেসের সময় সকলেই কলকাতায় আসে । 

ঢাকা, বরিশাল, ময়মনপিংহ ৪ অন্যান্য জেলার কতিপয় 'অগশীলন পার্টির যুবক 
মিলে কংগ্রেম্র সময় পার্ক-সার্কাদে একটি গোপন বৈঠকে আলোচনা করে। 
কাজকর্ম সম্পর্কে কি করা যান্র এই ছিল আলোচ্য বিষয়। এতদিন নেতারা 
জেলে ছিলেন, তাদের মুক্তিতে আশ! জেগেছিল--“এবার একট! কাজের হদিস 
পাওয়। ঘাবে”। প্রথমে তার] সকল বিপ্রনী দলকে এঁক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে 
ধধ্ধধারণ করতে বলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে ঘা । এখন অবধি কাজের 
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কোনে! কথাই নাই। নিক্রিয়তার বিরুদ্ধে সকলেই একমত--নেতৃত্বের বিরুক্ধে 
ধুমায়িত বহ্ছি ষেন প্রব্জলিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল এই আলোচনার মাঝে। 
কাজ চাই- কাজ চাই-কাজ। কাজ মানে সশস্ত্র প্রতিরোধ । যুবকদের দুজন 
প্রতিনিধি আমাকে তাদের আলোচনার বিষয় জানায়। আমি তাদের গোপন 
আলোচনার কথ! গোপন রাখতে বলি এবং নিজেদের সজ্ঘশক্তি আরও শক্ত ও 
প্রসারিত করার আবশ্তকতা বুঝাই । নেতার্দের দ্বারা আর বিশেষ কিছু হওয়ার 
ভরসা নাই। জেলের অভিজ্ঞত! থেকে তা পরিষ্কার অনুধাবন করা গিগ্েছিল।, 
লাহোর থেকে ভগৎ (সং প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দুস্থান সো্যালিস্ট এলোপিয়েশনেন 
বিপ্লবী কর্মী কংগ্রেসে এসে দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাসের সঙ্গে একযোগে কাজ' 
কর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব একত্রে ব্রিটিশ 
শালনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করলে একট! নৃতন অবস্থার স্য্ট হবে--এই 
ছিল পাঞ্চাবী [বপ্লবীদের, বক্তব্য। লাহোরের পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ড টে জাতীয় 
আন্দোণনকারী জনগণের উপর অত্যাচার করায় বিপ্রবীরা তাকে হত্যা করতে 
গিয়ে ভুলক্রমে এসস্ট্যাণ্ট পুগিন সপা।রণ্টেগ্ণকে গুলিতে হত্যা করে কাজ আরম্ত 
করেছে। পাঞ্চাব ও যুক্তপ্রর্দেশীয় বিপ্বীর বাংলার বিপ্রবী নেতাদের স্ঙ্গে 
আলোচন। নিরথক বুঝে আমাদের সঙ্গেই কাজ করা সম্বন্ধে কথাবাতা বলেন। 
যতীন দ্বাস নৃতন ধরনের বোম! তৈরি শেখার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোর যায়। 
এ একই উদ্দেশে নিরগুন সেন পরে চট্টগ্রাম ষায়। 

কংগ্রেমের সময় নির্জন সেন, দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস ও বিনয় রায় এবং 
ঢাকার সতীঞ্জর রায়, ভ্রজেন দাস ও অপর কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে বাংলা- 
দেশের নিক্রিয় অবস্থ। নিয়ে আলোচন। হয়। নিরঞ্জন, যতীন ও তাদের বন্ধুর! 
আগে থেকেই বৈপ্লবিক কাজে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল। নুতন: 
কার্থভার গ্রহণের জন্য তার! আমাকে উদ্বদ্ধ করে। 

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশন বেশ জাকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। 
ভলাটিয়ারদের কুচকাওয়াজ, জাতীয় পতাকা অভিবাদন, কংগ্রেস নগরে শাস্তি 
রক্ষার স্থব্যবস্থ। পূর্বের সকল কংগ্রেম অধিবেশনকে ছাড়িয়ে গঠে। বিপ্লবী যুবক 
ও নেতাবাই হয় জাতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার স্টাফ, । 

ংগ্রেন নেতার! স্থির করেন, এবারও স্বাধীনতার দা।ব কংগ্রেসে তুলবেন 
না। বাংলার যুবক এতে সন্ত নয়, তার। নিক্কি্নতার জীর্ণ ছুর্গ ভেঙে চুর্ণ করে 
দ্বিতে চায় তড়িৎ গতিতে । বিপ্লবী যুবকর্দের জানিয়ে দেওয়া! হলো, রাত্রিতে, 
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মিটিং হবে। এক ক্যাম্পে প্রায় তিনশ যুবকের সমাবেশ হল। তাদের দাৰি-- 
্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতেই হবে। কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকান্ঠ 
কংগ্রেসে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব হবে-_“অবিলখে ভারতের স্বাধীনতা চাই । 
কংগ্রেসী যুবক নেতা! স্থভাষ চন্ প্রস্তাব তুলতে নারাজ, ভারতের অন্ত কোনো! 
নেতাই তাঁকে সমর্থন করবেন না, তাই তিনি সাহস পান না। বিপ্লবী বাংলার 
নবনেতৃত্বের অবমানন! না করার জন্য তাকে অনুযোধ করা হুলো। সতীন সেন 
ও অন্তান্ত বিপ্লবীরা! বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে উদ্দীপিত করেন। শেষ পর্যস্ত তিনি 
রাজী হলেন। পরদিন প্রকাশ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ও অন্তান্ত নেতাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হুল। সম্ভবত এক 
হাজারের উপর ভোটে “ম্বায়ত্ত শাসনে”র মূল প্রস্তাব পাশ হয়। আমর! প্রায় 
৯»** ভোট পেয়ে পরার্জিত হই। বিপ্লবী বাংলার রুখে দীড়াবার শক্তি দেখে 
গান্ধী ও অন্যান্ট দক্ষিণপন্থী নেতার! বিস্মিত হছলেন। 

কলকাতার মজুর নেতাদের পরিচালনায় প্রায় ত্রিশ হাজার মজুরের এক 
শে'ভাযাআ পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস অধিবেশনে এনে উপস্থিত হয়। ভারতের 
জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তার। তাদের দাবি জানাতে এসেছিল। 

কংগ্রেস নেতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমাদের বিপ্লবী ভলাটিয়ারগণ 
তাদের গেট ছেড়ে দেবে ন।। শ্রমিকরাও প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করার জন্য দু সংকল্প । 
শেষ অবধি গেট খুলে দিতে হুল, সহত্র সহম্র শ্রমিক কংগ্রেপ প্যাণ্ডেলে গিয়ে 
বসলো। শ্রমিক-নেতারা সংক্ষেপে তাদের কথা বললেন। গান্ধীজী ব্তৃতায় 
তাদের হ্বখ স্থবিধার দ্বিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে আশ্বাস দেন । 

এবারকার কংগ্রেসে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রচুর আমদানী হয়েছিল। তার 
অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদীদের ও উরট্‌স্কি-পন্থীদের লেখা বই। জিনোভিয়েত, 
বুখাবিনের বইও বিক্রী হয়। «এ, বি. পি. অব কমিউনিজম্‌* নামক বইখানি 
বিপ্লবী বলের কর্মীরা ফ্যাশান হিসাবে তখন কাছে রাখত। 


পুর্ব ও ঢাকা! 
১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে “ভারতের ব্রিটিশ সরকার সমগ্র বাংল! দেশ 
ছ'ভাগে ভাগ করে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করে। শিক্ষায় 
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ও রাজনীতিক চেতনায় উন্নত বাঙালী জাতিকে ছূর্বল করার জন্তই লর্ড কার্জন 
এচাঁল চালেন। এ নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা একজন লেফটেনেপ্ট 
গভর্নরের শাসনাধীনে বাঁথা হল। সারা বাংল! এই বঙ্গ-ভঙ্গের বিকুদ্ধে প্রতিবাদ 
করে। বিস্থৃন্ধ দেশবাসীর কোন কথাই হ্েচ্ছাচারী সরকার শুনে নাই। ব্রিটিশ 
পরিচালনার নবগঠিত মুসলিম লীগের সমর্থনে ঢাকার নবাব ও অন্যকিছু মুসলমান 
জমিদারের সহায়তায় ইংরাজ সরকারের বিভেদ্রনীতি সফল হলে বাংলার এই 
বিচ্ছিন্ন অংশ মুসলমান প্রভাবাধীনে আনা হয়। লারা বাংল! দেশ এর বিরুদ্ধে 
গর্জে ওঠে । বিলাতী পণ্য বর্জন, বিলাতী শিক্ষা বর্জন ও দ্বদ্দেশী আন্দোলনে 
উদ্বেল দেশবাসী সক্রিয় প্রতিরোধে মেতে উঠেন। ্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার 
মাঝে যুবকগণ ইংরাঁজ রাজত্ব ধ্বংসের কথ! চিন্তা করতে থাকেন। যুবনেতা 
পুলেন দাসের উদ্যোগে কলকাতা! অনুশীলন দলের মতে] ঢাকাতেও অনুশীলন দলে 
যুবকগণ এঁক্যবদ্ধ হয়। এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা । 
হিন্দুমুপলমান এক্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলছিল। 

১৯০৬ সালে বিপ্লবী চিস্তা-নায়ক ও সংগঠক ব্যারিস্টার পি. মিজ্র কলকাতা 
থেকে ঢাকায় আসেন অনুশীলন দলকে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। পূর্ব 
ও উত্তর বঙ্গের যুবশন্তিকে অনুশীলন দলে সংগঠিত করার ভার পড়ে পূর্ববঙ্গের 
কৃতি সন্তান পুলিন দাসের উপর। তাঁর পরিচালনায় ঢাক। কেন্দ্র থেকেই পূর্ব ও 
উত্তরবঙ্গে প্রায় এক হাজার অনুশীদন-শাখা-সমিতিতে পনেরো হাজার ম্েচ্ছা- 
সৈনিকের সংগঠন গড়ে ওঠে ১৯০৭ সালে। সিলেট, কাঙার ও আগরতলা 
এসংগঠন্রে অস্ততুক্ত ছিল। মিল্টারী কায়দায় কুচ-কাওয়াজ, ছুরি খেলা, 
তরবারি চালন] ও বাশের বন্দুক-বেয়ন্টে চালনায় যুবকদের অন্থশীলন সমিতির 
জাতীয় মুক্তিফৌজ রূপে দাড় করবার চেষ্টা ছিল। যুবকদের উচ্ছুসিত আগ্রহ 
ও কর্মোগ্যোগে বাংলার যুবকদের জীবনধাজ্জায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। 
অনুশীলন সমিতি কলকাতায় প্রত্িষিত হলেও শিকড় গাড়তে পারেনি। 
চাকাতডেই তার ভিত্তি শক্ত হয় ও পূর্ববঙ্গের সর্বজ্র অনুশীলনের আন্দোলন 
বিস্তার লাভ করে। ঢাক! পূর্ববঙ্গের রাজনীতিক আন্দোলন ও যুবক 
সংগঠনের প্রধান বেন্ত্র হয়ে দাড়ায়। ১৯৮ সালে অনুশীলন সমিতি বে আইনী 
ঘোষিত হলে তা সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হুয়। নেতা 
পুলিন দাসকে গ্রেপ্তারের পর বাঁজবন্দী বরে জেলে পুবে দেয়। পুলিন দাসের 
পর চাঁকার এক বিশিষ্ট পরিবারের যুবনেতা নরেন সেন, জৈলোক্য চক্রবর্তা ও 
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“প্রতুল গালা প্রমুখ দলের কার্ধভার গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ দাসত্বের বিরুদ্ধে চাকা 
ও পূর্ববঙ্গ দলের কাজ চালিয়ে যান। দেশের ছাত্র, যুব ও অন্তান্ত লোকদের 
-মধ্ো বিত্বী সংগঠন জোরদার ও বিস্তার কর! ( তারাই বিপ্রবী সংগঠন বিধ্বস্ত 
করার জন্ত দায়ী ) দলের কাজের অর্থনংগ্রহের জন্ত অত্যাচারী ধনীর ও সরকারী 
'ভাতারের টাকা লুঠ, বিশ্বোহোদ্ধীপক গোপন ইন্তাধার বিলি, অস্ত্রসংগ্রহ কর! 
এগুলিই ছিল তখনকার কর্মস্থচী। অপর দিকে পুলিমী সন্ত্রাস--ধর-পাকড়, 
তল্লাসী, ইংরেজ শাদন বিরোধী যড়যন্্র মামলা সাজানো, জেল, হ্ীপাস্তর, ফাসি 
'ুলি ইত্যাদি নিরস্তর লেগেই ছিল। 

জন-আন্দোলনের চাপে গভর্নমেন্ট ১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ আদেশ রছিত 
-কবেন। 

সরকারী নিম্পেষণে যখন পশ্চিমবঙ্গে গু সমিতির কাজ মন্দীভূত হয়ে পড়ে, 
ঢাকা ও পূর্ববঙ্গই তখন অবিরাম গতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠন ও আন্দোলন 
চালিয়ে গেছে । বাংলার বিপ্লবী ধার] বজায় রেখে দেশবাপীর কাছে ব্রিটিশ 
বিরোধী স্বাধীনতার আশ! ও বিশ্বাপ জিইয়ে রেখেছে । অনুশীলন সমিতির 
পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ঢাকার কর্মীবাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে দলের শাখা 
বিস্তার করেছেন, সংগঠক ও পরিচালকের কাজ করেছেন। বিভিন্ন জেলার 
সম্রসবাদী কাজের পরিকল্পন| ও দিদ্ধান্ত প্রায় সবই ঢাকা থেকেই নেওয়া হতে! । 

ঢাকা থেকে প্রেরিত যুবকগণ ১৯*৭ সালে গোয়ালনন্দ স্টেশনে ঢাকার 
ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করে জনাকীর্ণ স্টেশনের উপর দিয়ে নিবিবাদে 
চলে গেলেন । ১৯১৮ ম'লে ঢাক! কল'তাবাজাবে পুলিসের সঙ্গে বিপ্রবীদের লড়াই 
হয়। পুলিল বাহিনীর হাতে রাইফেপ বন্দু, বিপ্লবীদের হাতে মসার পিস্তল । 
অকন্মাৎ লশস্ত্র পুলিসের আক্রমণে নিদ্রোখিত যুবকগণ হাতিয়ার নিয়ে রুথে 
দাড়ায়, ঘণ্টাখানেক পড়াইয়ে গালবিনিময়ের পর তারিণী মজুমদার এক 
হাবিলদারকে গুলিতে হত্য! করে ছুটে যাওয়ার সময় নিজেও সর্বাঙ্গে গুপিবিদ্ধ হয়ে 
মার] ধান। আহত নলিনী বাগচী জানালার আড়াল থেকে আরো! কিছুক্ষণ 
গুলি চালিয়ে অর্ধনৃত অবস্থায় ধর! পড়পেন । তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার 
পর পুলিসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
নলিনী বহরমপুর কলেজ থেকে আই. এস. দি পরীক্ষায় ভাগ পাশ করে বিশ টাকা 
ক্বলারশিপ পেয়েছিলেন । একজনের ৪*-বৎসর কারাদণ্ড হয়। পুলিদ বাহিনীর 
আই বি ইন্স্পেকটার বদন্ত চ্যাটার্জা গুক্ুতর আহত হয়। 
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১৯৩* সালে ঢাক! পরিদর্শন করতে গেলে বাংলাদেশের পুলিসের ইন্স্পেকটার১ 
জেনারল 'লোমান+ সাহেব বিপ্রবীর গুলিতে নিহত হয়। ঢাকা জেলার পুলিস' 
হুপারিণ্টেপ্ডটে হডমন সাহেব আহত হয়েও বেঁচে ঘান। বিপ্লবী যুবক বিনয় বন্থ 
পরে কলক।তা বাইট! বিল্ডিংস আক্রমণের সময় মার! ান। বরিশাল, ময়মনসিং, 
কুমিল্ল। ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন সম্ত্রাসবাধী কার্ধ ঢাকায় পরিকল্পিত। 

নদী-ধাল-বিলের দেশ পূর্ববঙ্গ গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী বলে আম্গর1 ভবিষ্যতে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিল! যুদ্ধের কল্পনা করে আনন্দ পেতাম। নরদী-খালের 
আকা-বাক। পথে দ্রুতগামী মাঝি নৌকার সঙ্গে নৌ-পুলিসের স্টাম লচ পালা দিয়ে 
পেরে উঠে না। 

জল-পথের '্বদেশী ডাকাতিতে, তা প্রমাণ হয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী 
এলাকার চেয়ে এ-অঞ্চপের গেরিলার কম যাবে না। বরিশাল জেলার অসংখ্য, 
আকীা-বাকা খালের জাল আনাকে আৰু করেছিল। 

পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুদলমান সর্বসাধারণের দজীবতা ও কর্মতৎপরূতা অপেক্ষাকৃত 
বেশী ছিল। এখানে জাতীয় চেতনাও দ্রুত বুদ্ধি পাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গিয়েছিল। এখানে তার প্রকোপ কিছু কম। 
রাজনীতিক আন্দোলন এখানেই বেশী প্রসার হয়--বিপ্রবী যুব সংগঠন এখানে 
সহজেই দানা বেধে উঠে, এর উৎসাহ-উদ্ভোগ জাতীয়তাবোধে প্রেরণ! জুগিয়েছে। 

আমার দারদা ঢাকার খ্যাতনামা উকীল আনন্দ পাকড়াশী অগ্রশীলন দলের 
সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর ছেলে আমার কাক! প্রকাশ পাকড়াশী-_ 
লক্মীবাজার সমিতির সম্পা্ক-_বিপ্রবীতাবে উদ্দীপ্ত । তাদের শিক্ষা ও কর্মাদর্শ 
আমাকে কিশোর বয়সে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকার পাকড়াশঈীদের বাড়ির লোক 
বলে নরসিংরঘধীর সাটীর পাড়া স্থলে আমার মর্ধাদা বেশী ছিল। ছাব্রনেত৷ ভ্রেলোক্য 
চক্রবর্তী ও অগ্ভাস্তর! অনুশীলন দলের কাজে আমাকে উৎসাহিত করতে । সাটীর 
পাড়ার ও আমার নিজ গ্রাথ মাধবদীতে যুবকগণ লাঠি ও ছুরি খেলায় মেতে 
উঠেছিল। প্যারেড করতেও খুব উৎসাহ। সারা মহেশ্বরদী পরগণা অনুশীলন 
ঘলের কাজে উচ্ছৃসিত। সমিতি বে-আইনী হয়ে গেলেও চাপা উচ্ছাস গু 
সমিতির কাজের শক্তি জোগায় । নরসিংদীর সাটির পাড়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা 
খ্যাতনামা! উকীল ললিত রায়, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রনেতা অৈলোকায মহারাজ 
ঢাকা ইংরাজশাসন বিরোধী বড়ধস্তর মামলায় গ্রেধার হন; মহারাজ ১* বৎসর 
সবীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হুন। অনুশীলন দলের প্রধান নায়ক ৭ বৎসরের জন্ত 
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স্বীপান্তরে প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও এই; 
মামলায় দর্ডিত হয়। বিক্রমপুরের অনেক ছেলে বিপ্লব মন্ত্রে আত্মনিয়োগ 
করেন। 

বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১-২২ সালে জেল থেটে সরকারী নিধাতন ভোগের 
গোঁরব নিয়ে ফিরে এসে নরসিংদী মুসলমান ব্যবসায়ীদের নবীন নেতা স্থন্দরালী 
মিঞার আহ্বান এল তথায় তাদের উদ্চোগে প্রতিঠিত জাতীয় বিগ্ালয়ের 
শিক্ষক, সংগঠক ও পরিচালকের কাজ করার জন্ভ। এখানে অধিক সংখ্যক 
ছাত্রই মুদলমান। আমার অসাশস্্রদায়িক মনোভাব বুঝেই স্থন্দরালী মিঞা] 
স্থানীয় সপ্তাস্ত মুসলমানদের মত নিয়ে আমাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দেন। কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান যুবকদের সংগঠন গড়ার কাজও আমার 
উপর এসে পড়ে। যুবকদের আমি বুঝিয়েছিলাম আমাদের স্বাধীনতা কোন 
শ্রেণী ব৷ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, ইহ! সমগ্র ভারতের নকল মানুষের জন্ত। কাঞ্জকর্ণ 
ভালই চলছিল, উৎমাহী ছেলেদের স্বাধীনতা অর্জনের ঝৌক বাড়ছিল। 
পুলিসও গুপ্চচর দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মুসলমান মোড়লদের মন বিষাক্ত করে 
দেওয়ার চেষ্টা চালাল। ঢাক থেকে বড়বড় পুলিস অফিসাররা এসে বুঝাতে 
লাগলেন গভর্নমেণ্ট মুদলমান ছাত্রদের শিক্ষা জন্য ্ষুলে প্রচুর অর্থমাহায্য মঞ্জুর 
করতে পারে। কিন্তু জেলখাটা বিপ্রবীকে স্কুলে রাখলে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবন! 
নাই। স্কুলেরও বদনাম হবে। ধীরে ধীরে সম্মানের সহিত স্কুল হতে আমাকে 
বিদ্বায় দ্িলেন। হ্থন্দরালী মিঞা] ব্যথিত চিত্তে জানালেন আমার কোন কথা 
টিকে নাই। শুনেছিলাম ঢাক নবাব বাড়ির প্রভাবৰও আমার অপমারণের 
ব্যাপারে কাজ করেছে। 

বালুসাইর, বাঘাটা, রছিমাবাজ, বাইপুর এবং আরো কত বিস্বত গ্রামে ঘুরে 
কষকদের সভা ও ঠৈঠক করেছি। ইংরাজ শাসনের শোধণে কলধষকজীবনে থে 
দাবিদ্র্য দুঃখ এসেছে তার বিরুদ্ধে কষকসংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেছি। 
মুসলমান রুষকদের বাড়িতে থেকেই আমি আন্দোলন করেছি, তার্দের সমর্থনে ও 
আদর আপ্যায়নে মু্ধ হয়েছ। বিদেশী শানকগোষ্ঠীয় যোগসাজশেই আমাদের 
জমিদাররা প্রজাপীড়ন করে খাজনার জুলুমবাজী করে )-- তাও অকপটে বলেছি, 
কৃধকদের সমর্থনও পেয়েছি । 

কলকাতা কংগ্রেলের পরই আমাকে ঢাকায় যেতে হুল। সেখানেই কাজ 
করার নির্দেশ 'পেয়েছিসাম। ঢাকা জেলায় বাড়ি হলেও ঢাকার সঙ্গে আমার 
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পরিচয় খুব কম। ছোটবেলার রাজনীতিক শিক্ষা ও কর্ম-সাধন। মহেশ্বরধী 
পরগনায় মাধব্দী, সাটিরপাড়া, নরসিংদী প্রভৃতি গ্রামেই সীমাবন্ধ ছিল। স্বদেন 
আন্দোলনের দিনে এ সকল স্থানের মধ্যবিত্তদের ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়নের হি 
হয়েছিল। তারই মাঝে আমার রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ। এর পর ম্বদেশ 
দলের ডাকে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসা অবধি বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি। 
উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, রাজমাহী, মালদহ, পরে পূর্ববঙ্গের বরিশাল, 
ফরিদপুর, খুলনায় প্ত বিপ্রবী-সমিতির কার্ধভার নিয়ে গোপনে ঘুরেছি। প্রায় 
যোল বখ্সর জেলে ও বাইরে বাম করার পর ১৯২৯ সালে পার্টির নির্দেশে মামাকে 
চাকায় আসতে হুল। মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। বিপ্রবী-আন্দোলনের 
পীঠম্থান এই ঢাকা, বিখ্যাত পুলিন দাসের পরিচালিত অস্শীলন সমিতির কেন্দ্র 
এই ঢাকা, বিপ্লবী বীর নলিনী ও তারিণীর বঞ্জ রঞ্জিত এই ঢাক আমার কর্মস্থল 
ছল। 


ঢাকায় প্রায় দশ হাজাব ছাত্র পড়াশুনা করতো! । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের 
পারিবারিক জীবনের অসাচ্ছন্দ্য, বৈচিত্র্যহীন সামাজিক জীবন ও দাসত্বপীড়িত 
রাজনীতিক জীবন সহজেই তাদের ব্রিটিশ বিরোধী গোপন-সংগ্রামের পথে আকৃষ্ট 
করতো । গ্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভারা এতটুকু পিছু-পা নয়৷ 
বার বার খানাতলাশ, গ্রেপ্তার, জুলুম-অত্যাচার ও যড়ঘন্ত্র মামলায় দণ্ড পেয়ে পেয়ে 
যুবকদের দৃঢ়তা আরো বেড়ে গিয়েছিল । 


স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেসে, হোস্টেলে, শহরের অলি-গলিতে বিপ্লবী 
যুবদের প্রতিঠিত বছ ক্লাব, আখড়া, সঙ্ঘ, পাঠাগার এবং গ্রন্প গড়ে উঠে। 
সরকারী রিপোর্টে ঢাকা জেলাকে বিপজ্জনক সন্ত্রামবাদীদের আড্ডা (1১06 66৫ 
০৫081610105 061:011565 ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে । শহরের উকীল, 
ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোক বিপ্লবী যুবকের ত্যাগী, 
স্বদেশহিতৈষী কর্মবীর বলে মনে করতেন; এরাই যে দাসত্ব পীড়নের বিরুদ্ধে 
প্রজ্জলিত অগ্নিশিথ। জ্বালিয়ে রেখেছে তা তখনকার চিন্তাশীল বাক্তিরা অস্বীকার 
করতে পারেননি । 


আমর! জেল থেকে নৃতনভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণ! নিয়ে 
এসেছি। বাইরে এসে দেখি, আবহাওয়! সংগ্রামাত্মক কাজের বেশ অনুকূলে । 
যুবকরা উদ্ুখ হয়ে আছে শক্রর বুকে ছুরি বসাবার জন্ত। 'াদা'র! কেবল 
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বলছেন, ধৈর্য ধর-_ব্যাপক বিপ্রবের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। কিন্তু যুবক মনে ধৈর্য 
আর ধরে না। নেতৃবর্গের কথায় তারা আশ্বস্ত হতে পারছে ন1। 

নেতার! এমন কিছু স্থনি্দিষ্ট কর্মপন্থাও দেখাতে পারছেন না, যার ভিতর দিয়ে 
যুবকদের কর্ম-স্পৃহা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। 

ঢাকার অগ্রণী যুবকদের সঙ্কে কথাবার্তায় আমি আমাদের জেলের পরিকল্পিত 
আই্্রীশ ইস্টার বিদ্রোহের মতে! ছোট একটি বিদ্রোহ গ্রগষ্টার কথাই বলি। 
ষুবকগণ তাদের মনোমতো৷ কথ! পেয়ে আমার কাছে বেশী করে আনা-গোন। করতে 
লাগল--আমাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একদল যুবক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্তু 
আগ্রহাঘ্বিত হয়ে উঠল। ঢাঁকা বিশ্ববি্ভালয়ের ছাত্রবা উদ্যোগী হয়ে অনেক 
যুবককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়-_ আমার নির্দেশ মতো তারা কাজও 
করে। এত ছেলে আমার কাছে আসে, আমার নির্দেশ মতে চলে এট। ঢাকার 
নেতার! পছন্দ করেননি । ফপে আমার উপর শ্ধু জেল! কংগ্রেস অফিসের কাজ 
করার ভার অপিত হল; ছাত্র-সংগঠনের কাজে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে 
না একথাও ম্প& জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুবকগণ এতে বিশ্মিত ও কুদ্ধ হয়ে 
ওঠে । “যখন সাম্রাজ্যবাদী শ।মনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংগ্রাম কর! আবশ্বক, 
তখন দলের 'দাদা'রা। এ কি সক্কীর্ণ মনের পরিচয় দিচ্ছেন ?”--তথন বিপ্লবী 
আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদের মুখে মুখে এই প্রশ্ন । বাধ! নিষেধ সত্বেও দলের ছাত্র 
ও যুবক কর্মীরা আমার সংস্পর্শে আদ! ত্যাগ করেনি । গদেরই চেষ্টায় ঢাকা 
শাস্তি-সমিতি, সিলেট জেলায় ঢাক] দক্ষিণ যুবক সমিতি ও আরো ছু"তিনটি 
সমিতির ও পাঠাগারের বা্সরিক অধিবেশনে আমাকে সভাপ।'ত মনোনীত কর। 
হয়। আমার এই ধরনের প্রভাব বিস্তার হওয়াটা! নেতারা আপ'নুঞজণক মনে 
করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে তখন সভাপতি বা বক্তা স্থির 
করার নৃতন নিয়ম প্রবতিত হল। 

ঢাক জেল! কংগ্রেস কমিটির অফিন থেকে অসুস্থ অবস্থায় মোঁডকেল মেসে 
ছাত্র-নেতা কৃষ্ণপদ চক্রব্র্তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। অন্থথ সেরে যাওয়ার 
পরও সেখানে রয়ে গেলাম এবং কতকটা শ্বাধীনতাবে কাজকর্ম করতে শুরু করি। 
এ সময় ঢাকায় বিভিন্ন দলের কমীদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়েন স্থুযোগ হয় । 
বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্তান্ত স্থানের অনুশীলন দলের কর্মীরা ঢাকায় এসে 
আমার সঙ্গে এবং আমার লমমর্মী কমমীদের সঙ্গে কর্মপন্থ। নিয়ে আলাপ-ন্মালোচনা 
করে। সকলেরই এক কথা--'একট] কিছু কর] চাই, আর বসে থাকা চলে না। 
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চলতি অবস্থার প্রতি পর্বজ্র একট অসন্ধির মনোভাব। লক্ষাটা ব্যাপক 
সম্্সবাদের দিকে । 

সন্তরাসবাদই তখন বাংলার যুবজনের চিত্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রুশিয়ার 
বিপ্রব-রঙ্গে তার৷ আন্দোলিত হয়েছে, উদ্ব্ধ হয়েছে, কিন্তু এ মহান বিপ্লবের 
আদর্শ ও বাস্তব কর্মপন্থা! তাদের মনে কোনো রেখাপাত করেনি। আরর্প্যাপ্ডের 
ইস্টার বিদ্রোহ ও পরবর্তী স্বাধীনত! সংগ্রাম তার! অন্থকরণীয় বলে মনে করতো; 
প্রতি লাইব্রেরীতে “সীনফেন ও ইস্টার বিদ্রেহের ইতিছাল,' “ডি ত্যালেরার 
আবনী, ভান ত্রীন লিখিত “আমার স্বাধীনতা! সংগ্রাম" প্রভৃতি বইগুলির চাহিদা 
বেঈী ছিল। সীনফেনদের অনুকরণে তলাটিয়ার দল গঠনের আওয়াজ গঠে 
-কলকাত! কংগ্রেসের সময় থেকে । টাকায় “বি. ভি.” ( বেঙ্গল তলাটিয়ার বাহিনী 
গঠনে মনোযোগী হয়। এ-সকল লব্বেও সে-স্ময়ের বিপ্রবীর! বুর্জোয়া! যনো- 
তাবাপক্ন ছিল না। বুর্জোয়া স্বার্থবৃদ্ধি খনে। জাগেনি। মানবতার উদার 
আদর্শে বাষ্রীয স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধনায় ভার! মগ্ন ছিল, স্বাধীন অবস্থার হ্বরূপ 
কি তা৷ তারা বিশ্লেষণ করেনি; কাদের স্বাধীনতা, কেই বা লড়াই করে অর্জন 
করবে তার ধারণ! ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট ও ধোর়াটে ৷ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের 
শক্ত-শৃহ্ধল ভাঙতে ছবে মনের উৎসাহে, হাদয়ের ছুর্জয় আবেগে--এই নহঙ্গ 
সত্যটাই শুধু তার! আকড়ে ধরেছিল। এ-সময়ের মধ্যে আরো! অগ্রণী এক 
কমীদল স্পটতর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে গণ-বিপ্রবের যুক্তিযুক্ত পথে 
স্বাধীনত। সংগ্রামের জন্ত অগ্রসর হতে আরঙ্ক করে। বাংলার *শ্রষিক-কুষ ক 
পার্টি” এই অগ্রণী কর্মীদের নিয়ে গঠিত। ১৯২৮-২৯ সালে চাকার মু্টিমেয় 
কয়েকটি যুনক গোপাল বদাঁকের নঙ্ষো মলে এ পার্টির শাখ। গঠনের প্রয়াস পায় । 
ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকদের মধ্যেও তার। প্রচারকার্ধ চালায়, কিন্তু মধাবিত্ত 
শ্রেণীর ছেলেরা তখনে। গণ সংগ্রামে তাৎপর্ধ বুঝতে পারেনি এবং মঙ্জু কৃষকের 
দলকে কোনে আমল দেয়নি। 

অস্থশীলন পার্টির হাতে বোমার খোল (91211, বৌমা তৈরীর ফংযুলা। 
পিম্তল-ব্ভপভার য1৷ কিছু ছিল, মুবকগণ তা গোপনে সরাবার চেষ্ট। করে। 
সন্দেহ হওয়া মাত্র নেতার! এ সব জিনিস অন্ত জেলায় পাঠিয়ে দেয় যেখানে 
মেরুদুহীন 'দাদা'-তক্ত ছেলেদের প্রভাব বেশী। বিদ্রোহী যুদকগণ এরই মধ্যে 
কিছু কিছু জিনিম সরিয়ে ফেলেছিল। নেতাদের প্রতিক্রি্াশীন মনের পরিচন্থ 
পেয়ে নূতন কমী!র। নিজেরাই উন্ঘাগী হয়ে কা করার অন্ত কৃতদ্য় হল। 
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সংগৃহীত “করমৃলার”* সাহায্যে ধথাধোগ্য লোক দিয়ে বোমা! তৈরির ব্যবস্থ। হয়, 
ঢাপাই কারখানার এক যুবক মালিকের সাহায্যে বোমার *খোল' ( শেল) প্রস্ততেরও 
আয়োঞন হয়। টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। বরিশাল, ফরিদপুর ও 
ময়মনসিংহ জেলার কর্মাদের সঙ্গে সংঘোগ স্থাপনের জন্য কয়েকজন বেরিয়ে গেল। 
ঢাকার বি. তি. দলের সঙ্গেও সংযোগ হয়। কলকাত। থেকে নিংঞ্চন মেন ঢাকায় 
আলার পর আমর! তাদের সঙ্গে একযোগে কাঞ্জ করার কথাবাতা চালাই । 
্ীদজ্যের একটি অগ্রণীঅংশ আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা আলোচনা 
কষে। লমস্ত আলাপ-আলোচনাই গোপনে কর! হত। সকল দলের ভিতরই 
উৎসাহী কর্মীরা পুরানো নেতাদের না-জানিয়ে কাজ করার জন্ত উত্হৃক হয়ে উঠে। 
স্বলের নেতাদের সঙ্গে কর্মপন্থ! নিয়ে দকল রকম তর্ক-আলোচনার পর যখন বোঝা 
গেল যে, অনতিবিলম্বে ছোট গেরিল! দল তৈরি করে কাজ করার ইচ্ছ! তাদের 
নাই, তখনই--একমান্্র তখনই আমরা পৃথকভাবে কাজের জন্য মন স্থির করি। 
অনশন ও যুগাস্তর এই উতয় দলের মধ্যেই অস্তবিজ্রোহ দেখা দেয় $ অন্যান্য 
গ্রপের মধ্যেও এ একই বিরোধ । বিভিন্ন দলের সংগ্রামোৎসাহী কর্মীরা 
ঘলাধলি তৃলে অভ্যাচারীর বিরুদ্ধে দাড়াবার আগ্রহে এক হয়ে গেল । একদিকে 
নেতানা বিপ্লবের নামে নিক্গ্রতাপ্ নিমগ্ন হল, অপর দিকে কর্মীরা আশু বিদ্রোহের 
নাষে সক্রিয় হয়ে উঠল। উৎসাহী ও মেধাবী কর্মীরা আমাদের সঙ্গে যোগ 
দেওয়ার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । নেতাদের বিধি-নিষেধ, শাসন ও কড়া 
নজর কিছুই উদ্দীপনার গতিযোধ করতে পারেনি। 

চাকা থেকে মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ, বঠিশাল, কলকাতা এ অন্তর যেতাম । 
বীর শহীদ যতীন মুখার্জাঁর শ্বৃতি উত্সবের (দিনে গেগারিয়ার এক বাগাপবাড়িতে 
আমর] বিভিন্ন দলের কর্মীরা গোপনে নাশ্মপিত হই। 


নরেন সেনের উপদেশ 

ঢাকার নরেন সেন অনুশীলন সমিতির পুরানো নেতা--কিস্ত পরে তিনি 
"আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে রামরুষ্জ মিশনের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টির 
সঙ্গে সংন্রব একেবারে ..ত্যাগ করেননি $ দরকারী নিপ্পেষণ যঙ্ত্ের পেধণে তাকে 
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কিছুদিন পর পরুই পিষ্ট হতে হয়। যখন দলের ভিতর নেতাদের লঙ্গে আমাদের 
কাজ নিয়ে ঘন্ব চলছিল তখন তার সঙ্গে একদিন আমার কথাবাত্তা হয়। 

তিনি বলতে লাগলেন, “কি হে সন্ভীশ, তোমরা নাকি দলের ভিতর একটা 
গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে? এতে কোনে! কাজ হবে না) ঘদ্ি কিছু করতে চাও 
সকলে মিলে একসঙ্গে করলেই তা কার্ধকরী হবে” 

বললাম, “আমরা তো! তাই চাই, কিন্তু তা হয় কৈ? নেতার তো কোনো 
কাজে এগুতে চান না আর আমর! চাই বলে আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ” 

তিনি বললেন, “তোমাবাই ব৷ পৃথক হয়ে কতটুকু কি করতে পারবে? ছন্দ 
বিরোধে তোমাদেরই শক্তি ক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
কংগ্রেসে দলাদলি, ছাত্র-আন্দোলনে ও শ্রমিক-আম্দোলনে দলাদলি | অস্ত্রাসবাদী 
দলগুলির বিরোধ তো! আছেই । পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাধনায় ভেদ 
বিভেদ এসে তোমাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ ও পযুরদস্ত করে দেয়। ফেশত্রর দেহে 
আঘাত দিতে চাও মে-শক্রই তোমাকে আঘাত বরে। তোমাদের এঁক্য ভেঙে 
ভেঙে পড়ে।” 

বললাম, “হা, আপনার কথ! একাস্ত সত্য । কিন্ধু আমর] তে নিক্রিয়তার 
বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্ুমুখপানে এগিয়ে চলতে চাই। হারা 
পিছনে চলতে থাকে, আগে চলতে চায় না, এঁক্ রক্ষার জন্য অ।মর কি পিছনে 
হটে গিয়ে তাদের সঙ্গে দাড়াব? প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার ছন্দের সামঞ্চন্য হবে 
কোথায়? কোন্‌ শ্যত্রে? বলে দিন। অনুশীলন পাটির অতীত ইতিহাসেও 
তে! এমন অবস্থা এসেছিল। সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে তদানীস্তন : 
দলের নেত। মাখন সেবা-ধর্ষের ভাওতা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে 
দাড়িয়েছিেলেন এবং ক্রমে বিপ্লবী-আন্দোলন থেকে সরে পড়েছিলেন। পরবর্তাঁ 
যুগে পুলিন দাস বিপ্লবী-আন্দোলনের অগ্রগতির পথে আপনাদের সঙ্গে সমান তালে 
চলতে পারেননি বলে আপনার পুংপন বাবুকে পিছনে ফেলে রেখেই এগিয়ে 
এসেছিলেন। আমার মনে হয়, অগ্রগামী দলই প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, 
্বাধীনতা-সংগ্রামকে তারাই সাঁফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবে। অগ্রবর্তাদের 
গতির প্রসারতায়, সংগ্রামের ভীব্রতায় পশ্চা্ঘতাঁ ও নিশ্রয়ের দল সক্রিয় হয়ে 
ছুটে আপবে স্বাধীনতা! সংগ্রামের ময়দানে |” 

নরেন দ1 বলেছিলেন, “ঘা ভাল বোঝ কর; চঞ্চল ও অধৈর্ধ হয়ে কিছু 
করে৷ না। এবতাবছধ হয়ে চলার যথাসস্তব চেষ্টা করা উচিত। দেখো যেন 
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পাশ্চাত্য-ঘ্বানবের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ডে বৈবম্যে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত না হও ? 
পাশ্চাত্য দ্বানব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাচ্যের দেব শক্তির জয়ের দিন সমাগত * 
যেন করে হোক এঁক্য রক্ষ। করে চলাই আজকের দিনের ক্তব্য। 


নতুন উললীপন। 

১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর ঘেশে ক্রমশ অবসাদ ঘনিয়ে 
আসছিল। ব্যর্থতা, নিহ্রিয়তা ও সরকারী নিম্পেষণে সামনে চঙ্গার পথ রুদ্ধ করে 
দে়। অন্তরের বেদনা পথ খুঁজে পায় না। দেশের কর্মীরা ফাসিতে, পুপিলের 
গুলিতে মবেছে, শত শত বন্দী জেলে পচে মরছে। দেশের জনগণের লাঞ্ুনা, 
দুর্গতি, অসাফল্য ও জীবনের মর্মবেদন] যেমন ছিল তেমনই আছে । বিদেশে. 
জাতীয় জীবনের অগ্রগতর খবর বাংলার যুবক চিত্তে দোল দিয়ে ধায় £ র'শর; 
গণ-বিপ্রবে বিশ্বের সাআাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আজ পঞ্চবাবিকী 
প্র্যান নিয়ে জাতি গড়ায় মন দিযসেছে; চীনের জাতীয় বিপ্লব বিজন্ন-গোঁরবে 
উদ্ভাসিত $ তুরস্ক অতীতের মলিনতা ও কুসংস্কার ভেঙে আধুনিক মানুষের মতে! 
উঠে দাড়িয়েছে ক্ষুদ্র আয়র্নযাণ্ড অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে হূর্ধ্ধ 
ইংরাজের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে । শুধু আমরা ভারতবাপীরাই কি 
পিছিয়ে পড়ে থাকবে? কেন আমার্দের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় ভেঙে ভেঙে 
যায়? ম্ব্দেশী আন্দোলন গেল ( ১৯.৫-৭)॥ যুদ্ধের দুর্দিনে বিপ্লবের স্থঘোগ 
হারিয়ে গেল (১৯১৫), অসহযোগ আন্দোলন গেল ( ১৯২১-২২)7 এতদিনের 
আঘান্তে আঘাতে আত্মবিস্বত জাতি আত্মসদ্থিৎ ফিরে পেয়েছে--পাচ বৎসর 
অবদাদ ও নিষ্রিঘ়তার পর বাংলার যুবক ধৈর্ধের চরমে এমে পৌছেছে। 

১৯২৯ দাল £ নৃতন কিছু করার উদ্দীপনা তাদের মনে। পুরানো বিপ্লব! 
কর্মীর। সব ফিরে এসেছে জেল থেক্কে। এখন আর ভাবনা কি? এরাই পথ. 
দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মরণের ভয় আর নেই। বিপ্লবের অন্নিংশখা শ্বাদেশিকতায়: 
উদ্বদ্ধ যুবককে আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভাবপ্রবণ বাংলার তরুণরা আজ 
ভেসে যেতে চায়, ফেলে যেতে চায় কিনারায় সব বন্ধন। সত্যই এ-নৰ অন্থ্াথিত, 
*যৌবন'জল-তরঙ্গ রোধিবে' কে? 
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এন্শুধু দাহিত্যের ভাষা! নয়, কবিত্বের আবেগ নয়, বাংলার অগ্রণী যুবকদলের 
অন্তরের এইটেই তখন আদল রূপ। সে-সময়ের বিভিন্ন যুবক লম্মেগনের 
বক্তা্দের ও সভাপতির বক্তৃতাগুলি পড়গে এমনোভাবের স্ুম্পষ্ট আভান পাওয়া 
যায়। আয়্লযাণ্ডের ইস্টার বিসভ্বোহের কাহিনী ও পরবত) বিজ্রোহ-আন্দোলনের 
পাহিত্য তখন বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ডান ত্রীন-এব “মাই ফাইট ফর 
আইরাশ ফ্রিডম" বই পড়েনি ব। পড়ে উদ্দীপনা পায়নি এমন যুবক কোনো যুৰ- 
সজ্ঘের মধ্যে ছিল না। ঘে-জাতি স্বাধীনতার জন্য বক্ত দান না করে দীর্ঘদিন 
অতিবাহিত করে সে-জাডি শ্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে ।--বুকের 
রক্তে যার! দেশ শ্বাধীন করার জন্ত ব্যগ্র সেই ভাবুক বাঙালীর ছেলের কাছে 
আইরীশ বিপ্রবী [.8110:-এর এ বাণী তাদের হৃদয়েরই কথা। 

ক্কুদিরাম, কানাইয়ের আত্মদানের লময় থেকে যত শহীদ ফাসির মঞ্চে জীবনের 
জয়গান গেয়ে গেল তার সেই বিশ বছরের রক্তমাখা! এতিহ পেয়ে বাংলার যুবক 
আর শুধু কথার মাঝে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না; রাখতে পারে না! 
তার! চায় কাজ-_ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষণুলক কাজ। শক্তিমান শক্রর বুকে আঘাত দিয়ে 
মরবে তাও ম্বীকার ; তবু নাক্রুমতার জড়তা ঘোচাতে হবে। বুকের রক্তে অবসঙ্গ 
জাতীয় জীবনকে প্রাণম্পন্দনে সবীবিত করে তুলতে হবে। এমনই জেঘ-- এমনই 
লক্বল্প করে বমে আছে বিপ্রবীদের ক্ুত্র ক্ষুদ্র এক একটি গ্রপ। কাতামুক্ত নেতার! 
বিপ্লবী যুবকর্দের, এ-বিপুল আক'জ্ষার-_-এ আকুগগ আগ্রহের কোনে প্রতিবিধান 
না করে ধর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। তাদের উত্তরের মর্মটা এই রকম 
'ধৈধ ধরে আমাদের উপর নির্ভর করে বম থাক, সময় এপে আমরা বলবে । 
আপাতত কংগ্রেম হলেকুশনে, কাউন্সল ইলেক্‌শনে আমাদের জন্ত এবং পার্টির 
জন্য ভোট সংগ্রহের কাজ কর? । যুবকের চিত্ত এতে সায় দিল না, ভারত-বিপ্রবের 
গালভর] কথায় তার। আর তৃপতে রাজি নয়। ক্ষুদ্র প্রচ্গ্রোেই তাদের এখন 
কামা, ক্ষুদ্র হপেও সে-চেষ্ট! হবে তেজোদ্দীপ্ত শক্তিতে উজ্জন, আগুনে উদ্দীপ্ত-- 
আত্ম্দানের সবল আদর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে জনমনে একটা নব চেতনা । ঘতীন 
দাস, হূ্ধ সেন, নিরগঁন সেন, গণেশ ঘোষ, প্রমুখ যুবক নেতার।--যুবকর্দের কাছে 
নৃতন পথের সন্ধান নিয়ে আসে। দ্বাভাবিক প্রগতির পথ যেই রূপ নিল নব- 
নেতৃত্বের নৃতন কাধধারার সধ্যে, অমণি নেতা ও উপনেতাদের এতদিনকান 
গ্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়।শীল মন রুদ্র মৃতি ধারণ করল। 

ভয় দেখানো, শা।স্তমূলক ব্যবস্থা! নেওয়া, দল থেকে. বিতাড়ন, ছেলেদের মধ্যে 
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বিতেদ হু্টি করা এবং পরে প্রকাগ্ততাবে হাসি টিট্‌্কারী শুরু হল নূতন সংগ্রাম- 
প্রয়াসীদেত বিরুদ্ধে। 

প্রথমে দলের ভিতরে প্রবীণে আর নবীনে বিয়োধ-বিতক মন-কষাকষি চলে। 
পরে ক্রমশ বিভিন্ন দলের নবীন কমীরা পরম্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ে। কিছু 
করার জন্য নিজ নিজ দলের বা দল-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়। 
যুগাস্তুর দলের বরিশাল শাখ।, চট্টগ্রাম দল, অন্থশীলন দলের ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
বিশাল, দক্ষিণ কলিকাতা ও বহুরমপুবের প্রধান অংশ অনতিবিল্থে সংগ্রা্ 
আরম করার জন্ক আগুয়ান হয়। ঢাকার বি. ভি. দলও সম্মিলিত এই 
সংগ্রামোন্ুখ দলে যোগ দেয়। সকল দলের যুবকদের মধ্যেই চাঞ্চলা দেখ! দিল । 

রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ীয় সন্মেলন ৷ পূর্বেই কথ! হয়েছিল, সেখানে আমরা 
মিলিত হয়ে সব পাকাপাকি স্থির করব। নিরগ্চন সেন, অন্থিক। চক্রবর্তী 
( চট্টগ্রাম ), যতীন দাস, বিনয় রায় (দক্ষিণ কলকাতা) এবং আমি--আমর। 
এই পাঁচজন যংপুরে বসে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি । বাংলা দেশে একটা 
বিদ্রোহ কর একান্ত আব্বক । দলাদলিতে দেশ ডুবে গেছে। বিপ্রবী দলগুলি 
€( ছোট বড় মিলে প্রায় ১.টি) পরস্পর বিরোধ করে। বাংলার কংগ্রেস হ্থতাষ 
বহু ও জে. এম, সেনগুপ্ত এই দুই দলে বিভক্ত--ছান্র আশ্দোলনও ঘিধাবিভক্ত 
(4.0.5.&. ও 9.৮ 5.4১.)।  শ্রমিক-আন্দোলনে দপাদদলি আছে। এই 
ভেদ্-বিভেদ জনগণের গাপে নৈরাশ্টের অবসাদ এনে দিয়েছে। তাই তখন 
দুর্গত বাংলার রাজনীতিক জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন । একট] বিস্বাট ধাক না পেলে 
মোহগ্ম্ত হু বাঙালী জীবন একোর পথে, হ্বাধীনতার পথে নচেতন হয়ে উঠবে 
না। আমাদের রক্তদ।নে-_ ২।৩শ যুবকের জীবন আছুতিতে বাংলার রাজনীতিক 
জীবন সজীব হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসবাদের পথ (ব্যক্তিগণ সংগ্রামের পথ ) 
আমরাই লোকের সামনে খুগে ধরেছি, অন্তান্ত প্রদেশে এখনে। আমাদেরই 
গ্রবতিত সেই পুরানো অবেজে। পস্থা আদর্শহয়ে আছে। আমরা এবার ছোট 
ছোট বিপ্রোহাত্মক সংগ্রাম করে বিপ্লবী কর্মধারার উচ্চতর পন্থা প্রতিয করব। 
একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শক্রুর ঘাটি আক্রমণ করে রক্তগঙ্গা। বই.হ দেবো । 
হুয়তে। পরিণাষে আমাদেরই বুকের রক্তে বাংলার রাজনীতিক মবুপ্রান্তর রঞ্ধিত 
হয়ে উঠবে। তার ফলে নিক্রি্ঃতার স্থানে শুদ্ধ সক্রিয় এক জাতীয় আন্দোলন 
দাড়িয়ে যাবে। পরে যার। কাজ করুবে তাদের সামনে আমাদের মরণের একটা 
সঙ্গতি রেখে যেতে পারবো। 
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এমনি ছিল তখন সংঞ্ামশীল বিপ্লবী যুবকের চিস্তাধারা £ 

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, 
ক্ষর নাই, তার ক্ষয় নাই ।” 

রবীন্দ্রনাথের এ কটি লাইন তখন আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। 

নশ্মিলিত দলের নৃতন নেতারা কোনো! একট! কিছু করার প্রেরপাকে একটা 
নির্দিষ্ট ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্ভ গোপনে আলাপ-আলোচন! চালিয়ে সিদ্ধান্তে 
শৌছেন। রংপুর সম্মেলনের সময় আমাদের মোটামুটি একটা কাধপদ্ধতি স্থির হয়ে 
যায়। কথা হুল পরিকল্পন1 অনুধায়ী সত্তর প্রস্ততির কাজে লেগে যেতে হবে। 
অস্থিকা চক্রব্তী চিঠিপত্র নিয়ে চাটগ। চলে গেলেন । বিনয় রায় কলকাতায় এবং 
ব্রজেন দাস প্রভৃতি ঢাকায় ফিরে গিয়ে গোপনে কাজ আবস্ত করেন। 

(তিনটি জেলায় অন্ত্াগার আক্রমণ করা, ঢাক ও কলকাতায় ছোট ছোট ঘাটি 
আক্রমণ একই দিনে একই লময়ে অভ্যুান--শুধু এই পরিকল্পনা! নিয়ে আর, 
তারপর অবস্থানুষায়ী কতগুলি ব্যবস্থা করার কথ। হয়। পরবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুঠন এ প্র্যানেরই একটা অংশ যা সাফল্যমপ্ডিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 
ইতিহামে গৌরবজনক পরিণতি লাভ করেছে। 

দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসে একজ্রে সম্মিলিত হয়ে দীড়িয়েছে বলে এই 
নৃতন কমীদের 'রিভোন্ট গ্র্প” বা বিদ্রোহী দল নামে অভিছিত কর হত, পরে 
“এড ভান্প' অগ্রগামী দুল বলতো] । 

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি আমি ও নিরঞ্জন ময়মনসিংহ ভ্রমণের সময় একদিন 
কাগজে পড়ি, লাহোর যড়ধন্্র মামলায় ধতীন দাপকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। 
এ-সংবাদে আমরা খুবই আঘাত পাই ঠ যতীন দাস মশার পিস্তল ও রিভলবার 
ইত্যাদি অস্ত্র দংগ্রহের ভার নিয়েছিল। উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের সঙ্গে 
ঘোগাযোগ রক্ষা করার তারও পড়ে যতীন দাসের উপরে । যাই হোক, আরব 
কাধ আমার্দের করে ছেতেই হবে। 

রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহাষের দাৰি নিয়ে লাহোর হড়যজ মামলার বন্দীরা 
অনশন করে। যতীন দাস ৬৩ দিন অনশনের পর লাছোর জেলে মারা যায়। 
তার হাত পা সর্বাঙ্গ ক্রমশ অবসঙ্গ হয়ে পড়ে, তারপর শ্রবণশক্তি লোপ পেয়ে যায়, 
তারপর দৃষ্টিশক্তি, ভারপর বাকশক্িও যার়। লর্বশেষে জীবনের শেষ নিশ্বাস 
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ফেলে যতীন ভার গ্রতিজ্ঞ! রক্ষা করে। গভর্নমেন্ট কিছুতেই রাজবন্দীদের স্তাধ্য 
অধিকার মেনে নিতে বাজী হল না। লেপ্টের মাসে যতীনের মৃতদেহ কলকাতায় 
আন] হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মৃত শহীদের শোভাযাত্রায় ঘোৌগ দেয়। সেদিন 
কলকাতার শোতভাযাআয় বিভ্রোহাত্বক এক ইশতেহার বিলি করা হুয়। 

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় চটকলের লক্ষ লক্ষ মজুরদের 
বিরাট ধর্মঘট হয়। এত বড় ধর্মঘট পূর্বে আর হয়নি। বাংলার মন্ধুর শ্রেণীও 
তখন নব-চেতনায় উদ্ধদ্ধ, সংগ্রাম ও সংগঠনের পথে ক্রঘশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। 
গভর্নমেন্ট বাংলা দেশ থেকে দশজন শ্রমিক নেতাকে মীরাট যড়ঘন্ত্র মামলায় 
গ্রেপ্ধার করে নিয়ে গিয়ে তখনকার মতো! শ্রমিক-আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়। 
আমর! বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটির মেঘ্বার রূপে প্রাদেশিক সতায় শ্রমিক 
নেতা বঙ্কিম মুখার্জা ও রাধারমণ মিত্রকে দিনের পর দিন বত্তৃতার সময় হাসি, 
বিদ্ধপ ও টিটকারি সহ করে নিজেদের বক্তব্য বলে ঘেতে দেখেছি । কংগ্রেমী 
ঘুবক সত্যগণ বারবার চেঁচিয়ে বলতেন £ "শ্রমিক দাদ! যথেষ্ট বলেছেন, আর 
কেন, বন্থন বনস্থন।” প্রেমিডেপ্ট স্থভাষ বন্ধ শ্রমিক নেতার্দের বলবার অধিকার 
দিতেন, কিন্তু তীরের কথ অপরকে শুনবার স্থযোগ দিঙ্কেন না। মধাবিত্বের 
জাতীয় দলের গগ্ডগোলে শ্রমিকদের কঠধবনি চাপ! পড়ে যেত। 

কিছুদিন পর কয়েকজন কংগ্রেণী নাগপুর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেদ থেকে ফিরে 
এসে বলে যে, শ্রমিক-আন্দোলনে যে-বিপুল জাগরণ দেখ! দিয়েছে তাতে জাতীয় 
কংগ্রেমের চেয়েও শ্রমিক কংগ্রেম শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা । এ-সংবাদে 
'আমরা পুলকিত হয়েছিলাম । বৎসরের প্রথম ভাগে আমি মঙ্ছুর কক পার্টির 
আপিমে শ্াট সাহেবকে দেখতে যাই--চটকল মজুর ইউনিয়ন আপিলেও 
গিয়েছিলাম । শ্রষিক কর্মীদের কর্মতৎপরতা ও শ্রমিক কৃষক সম্পকিত বইয়ের 
লাইব্রেরী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম । কিন্কু কংগ্রেদ কর্মাদের দলাদলি সন্ীর্ণতার 
মতো৷ এ আন্দোলনেও দলাদলি ছিল বগে আমরা শুনি। আমরা মনে করতাষ, 
এক দল যুবকের আত্মধীনে এ-অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। আমাদের 
গ্রাথিক কার্ধন্চী শেষ হুয়ে গেলে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থ'য় জাতীয় আন্দোলন 
পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্র গ্রস্তত হবে। কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলন সাস্াজ্য- 
বাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে । এট নিশ্চিত 
ধারণার বশবর্তা হয়েই তখন আমরা! কমিউনিস্ট পরিচালিত "ইয়ং কমরেড লীগ"- 
“এর সঙ্গে এক হয়ে 'কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি । রাক্তশোষক 
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বিদেশী শত্রুর রক্তে দেশের মাটি রঞ্জিত করার নেশা তখন আমাদের পেয়ে বলেছে । 
বিনিষয়ে আমাদের জীবন দিতে হয় সেও ভাল। শক্রর শেষ চাইই। 

একটা সশস্ত্র অভিযান করার জন্ত তখন আমাদের নেশা পেয়ে বসেছিল। 
আয়ার্লযাগ্ডের ইন্টার বিদ্রোহ আমাদের আদর্শ বাংলা দেশেও অন্থরূপ কিছু 
একট। চাই, যুবকগণ সেই নেশায় মশগুল, মধাশ্রেণীহ্বলভ রোমাটিক সংগ্রামের 
মনোবৃত্তি তখন তাদের আচ্ছন্ন করেছিল । দেশের পরাধীনতা ও বাঁজনীতিক 
অবস্থা এমনোবৃত্তিকে জাগ্রত, সম্প্রসারিত ও পুষ্ট করে তুলেছিল । 

নভেম্বর মাসে সুর্য সেন, গণেশ ঘোষ কলকাতায় আসেন। মেছুয়াবাজানে 
নিরগুন দেন বাসায় আমাদের গোপন পরামর্শ হয়। একবার কাজ আবস্ত 
করলে এবং সাহমো চিত সাফল্য দেখাতে পারলে মকল বিপ্রবী সম্াসবাদীদলের 
কর্মীয়াই আমাদের পথে আসবে, এবিশ্বাম নিয়েই আমরা আলোচনা করি। 
বিদেশী শাসন-বিবোধ! মনোভাব এত প্রবণ যে দুচার জন নৈগিক গান্বী বাদী ছাঁড়া 
দেশের জনসাধ।এণের সমর্থন ও সহান্ভৃতি আমরা পাবই--এ কথাও জনা ছিল । 
কিন্তু অস্ত্রের অভাবট; আমরা খুবই অনুভব করতাম । প্রচুর অস্ত্রের সংস্থান হলে 
কী নাকরাযাঁয়। তবে অভাব বোধ আমাদের হতাঁশ করতে পারেনি) যতটুকু 
শক্তি তা নিয়েই কাঙ্জে নামতে হবে এই কক্কল্প করেই চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও. 
বরিশাল অস্তথাগার আক্রমণের কথা হয়েছিল । 

নভেম্বর মাসে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মুক “লাল ইশতেহার” বিতরণ 
করে যুবকদের আসন্ন স"গ্রামের জন্য গ্রস্ত হতে আহ্বান কর। হয়েছিল । 

১৮ই ডিস্ম্বের শেষ রাত্রিতে মেছুয়াবাজাদের বাড়িতে অকন্মাৎ ঘুম থেকে 
চোখ মেপে চেয়ে দেখি, সার্জেপ্টদের হাতের টর্চ আমাদের চোখে মুখে জলজল 
করুছে। তাদের খোলা রিভলবার আমাদের বুকের উপর। “হাত তোল-_ 
হাত তোল" বগে চেঁচাচ্ছে। হাত আর তুলবো কি? হাত-পা তো পুলিসের 
বুটের তলায় চাপা পড়ে আছে। কাগজ-প্জ, ঠিকানা, লাল ইশতেহায়, বোমা' 
তৈরির ফরমূলা সহ আমি, নিরঞ্চন সেন, রমেন বিশ্বাস ধর! পড়লাম । তোর 
হতে না হতেই পূর্ব কথাম্ুযায়ী স্থধাংশ্ড বোমা ও রিভলভার নিয়ে সেই বাড়িতে 
এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়। স্থধাংস্তকে পুলিদ বনু অত্যাচার 
করে ও ভয় দেখিয়ে তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের কং্তে পারেনি । পর 
পর খানাতল্লাশীতে আরো! কয়েকটি বাড়ি থেকে বোম! তৈরির সবগ্তাম সহ 
যুবকগণ ধৃত হুয়। বরিশালের যুবক কর্মী মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ 
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চ্যাটার্, খুলনার নির্মল দ্বাস প্রস্তুতি অনেক যুবক ধরা পড়ে। বিভিন্ন জেলার 
৩২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের 
কর! হয় । 


১৯৩* লালে আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্তালের বিচারে আমি ও নিরগন ৭ 
বৎসর দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্তিত হই। ন্ুধাংন্ড দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস ও অন্য 
কয়েক জনের ৫ ব্সর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আমাদের ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামের 
দল খুব কর্মতৎ্পর হয়ে তাড়াতাড়ি কাজের জন্ত প্রস্তুত হতে থাকে । তাদের 
আশঙ্ক! হয়, পাছে পুলিস তার্দেরও ধরে ফেলে সকল চেষ্টা পণ্ড করে দেয়। 
আমাদের ধর পড়ার দ্দিন থেকে ঠিক চার মাসের মধো ১৯৩ সালের ১৮ই 
এপ্রিল তারিখে স্থর্ধ পেন, অনন্ত মিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বিদ্রোহী বাঁরগণ 
ট্টগ্রাষ অস্ত্রাগার আক্রমণ করে এবং বু পিস্তল, বন্দুক, কামান হস্তগত করে। 
শহবে তারা স্বাধীনতা ঘোষণ1 করে দেয়। সেইদিনই বাংলার সমস্ত বিপ্রবী 
দলের নেতাদের পুলিন ধরে ফেলে। কর্মীণা সকণে চাটগার প্রশিত সশস্ব 
সংগ্রামের পথে ঝাপিয়ে পড়ে । অস্ত্রাগার লুনের পর ধে সংগ্রামের উদ্দীপনা 
আসে তাকে বাধ। দেওয়ার শক্তি ছিল না৷ নেতাদের । 


সেদিন জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের গুলিতে নিহত স্বদেশহিতৈষীর 
বুকের রক্তে স্বাধীনতার পথের রেখা রণ্রিত হয়ে উঠেছিল। বাংল! বিপ্রবী 
দলের প্রতিটি যুবক স্বাধীনতার এই বীর যোদ্ধাদের সেদিন বুক্ত-অভিবাদন 
জানিয়েছিল। নৃতন কর্মপ্রবাহের এই ছুনিবার গতি কেউ রোধ করতে পারেনি । 
সংগ্রামোনসুখ বাঙালী যুবকদের এখন আর থামায় কে! সার! বাংলায় সন্ত্রাসবাদী 
দংগ্র/ম শুরু হয়ে গেল। বাংল! দেশের ইন্দপেক্টার জেনারেল অফ পুপিস' 
বিপ্রবীর গুলিতে নিহত ও ঢাঁকার 'পুপিস স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট” সাছেব আহত হলেন । 
মেদিনীপুর জেলার তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট পর পর নিহত হুল। কলকাতা 
রাইটার্স বিন্ডিং-এ কারাগারসমূছের ইন্পপেক্টার জেনারেল নিহত হুন। বাংলার 
ছুজন গভর্নর পর পর বিপ্রবীদের দ্বার আক্রাস্ত হুন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ও 
পরিপৌোষক এস্টেটস্ম্যান” পত্জিকার সম্পাদক, ইউঝোপীয়ান এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক, ঢাকার পুলিস পাছেব, রাজশাহীর জেল স্থপারিণ্টেণ্ড টে, আলিপুর 
স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ সাহেব, ইত্যার্দি অনেক রাজকর্মচারী সম্াসবাদীদের 
কোপে পড়ে । ছুটি স্কুলের ছাত্রী পিস্তলের গুলিতে কুমিল্লার জেল! ম্যাজিস্ট্রেট 
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সাহেবকে হত্যা করে। কলকাভার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ি 
লক্ষ্য করে বোম! নিক্ষেপ বরা হয়। 

বাংলার বিপ্রবীরা ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সন্ত্রা-উৎ্পাদক কার্যকলাপ দ্বার! 
বাংলা গতর্নমেপ্টকে সমস্ত করে বাথে-_নিজেরাও ফাসিতে, গুলিতে মরে, 
স্বীপাস্তরে যায়। চাটগীর দল, ঢাকার শ্রস্জ্ঘ ও বি. তি, দল এবারকার 
সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অন্ুীলন দলের কর্মীরা 
'ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দল গঠন করতে গিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্থ মামলায় দণ্ডিত হয়। 

ই'ব্মর ভারততব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলন কবে কংগ্রেদ হুর্বল হয়ে পড়ে; 
স্জাসবাদীর1 ১৯৩৫ সালের গতর্নমেণ্ট অব ইতিয়া এ্যাক্ট পাস না হওয়া অবধি 
খাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়। 

যে-সকল বড় ও ছোট নেভার! বিগত ছু'বছর ধরে যুবক আন্দোলনের 
স্বাভাবিক সংগ্রাম-প্রবণতাকে বাধ! দিয়ে এসেছেন__প্রগতির পথ বোধ কবে 
প্রতিক্রিয়ার ছুর্গ দৃঢ় বাখতে চেষ্ট। করেছেন-_সরকারী নিশ্পেষণের নির্মম পীড়নে 
তারাও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এর] নৃতন বিপ্রবীদ্ধের সমর্থন করেননি, 
নিজেরও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনো! প্রকুষ্ট কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে 
যাননি । বিপ্লবের কোনো! নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও তীরের ছিল না। গান্ধীবাদী 
অহিংস নীতির প্রতি মোটেই বিশ্বাস রাখতেন না, কিন্তু তবু তার! বিনা প্রতিবাদে 
অহিংস আন্দোলনের মাঝে নিজেদের সশস্্ বিপ্লবী স্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন । 
ধর] পড়ার পূর্বে কংগ্রেসের অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে 
তদের বলার কিছু ছিল না। চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে তরুণ 
বিপ্রবীর! ঝক্তেব অক্ষরে অহিংস সংগ্রামে শ্বাধীনত1 অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের জবাৰ 
দেয়। প্রগতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখিয়ে যার! নকলের 
শ্রন্ধা অর্জন করেছিল, সকল সংগ্রাম্াত্মুক কাজে যাদের উদ্যোগ ছিল তার! এতদিনে 
গতাছগতিক ধারায় ভেমে গেল। মনে প্রশ্ন জেগেছে-_ তাদের যা দেওয়ার তা 
দেওয়া শেষ হয়ে গেছে কি? প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতারাও এমনি করেই 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেছে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন 
দ্বাস, এমন কি সর্বজনববেণ্য নেত! অরবিন্দ ঘোষের দ্বানও আজ য়ন, নিক্প্রত। 
“দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবী কর্মীরা প্রায় বিশ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় যে- 
'নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিল ১৯২৯-৩* সালের সংগ্রামের অভিনবত্ধে তা হারিয়ে 
গেল। ভখন যারা লংগ্রাষের অগ্রগতির পথে এসেছিল ভারা জেল থেকে বেরিয়ে 
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এসে দ্বশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। প্রগতির পথে 
চলতে গিয়ে তার! বিপ্লবের বৈজানিক পথের সন্ধান পায়। যারা তাদের পথ রুখে 
দীড়িয়েছিল তারা সেই যে-পথ হারিয়েছিল মে-পথের সন্ধান আর পেল না। 
'প্রতিক্রিযন৷ বাস! বাধলে! তাদের মজ্জায় মক্ায়--শুকু ছলো! দলে দলে বিঝোধ,-_ 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মত-পার্থক্য। নিজের মনের মধেই দ্বিধা, ছন্থ, বিশ্রান্তি। 
ভাবপ্রবণতায় তৈরি উজ্জ্বল জীবনের কি বিল্ময়কর পরিণতি ! 

১৯২৮-২৯ সালে বাংলায় ধার! বিপ্রবী নেতা এবং খাটি জাতীয় আন্দোলনকারী 
হিসাবে স্থপরিচিত এ সকলের শ্রদ্ধ৷ অর্জন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম 
এখানে দেওয়া হল) তাদের ত্যাগ, কষ্টসহিফুণতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে 
কঠোর কারাদণ্ড ও অশেষ লাঞ্ছনায় মাঝেও অনড় অটল থাকার সাধনা অতুলনীয় 
নরেন সেন, ভ্রেলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, বমেশ আচারধা, ভ।ঃ 
ঘাহুগোপাল মুখাজি, স্থরেন ঘোষ, মনোরঞ্চন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সতীশ চক্রবর্তী পূর্ণ 
দ্বাস, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, অনিল ন্ধায় প্রভৃতি । 

আমাদের পিছিয়ে পড়া দেশে সব কাজই পিছিয়ে চলে । সাশ্রাজ্যবাদবিরোধী 
ওপনিবেশিক বদ্ধন-মুক্তি পথে কুষক ও শ্রমিকের গণ-সংগঠন গড়ে সংগ্রামে এগোবার, 
চেষ্টায় আমর পার্খবর্তা চীন দেশ থেকে কত পিছিয়ে ছিলাম সেদিনে। 


চট্টগ্রামের বিদ্রোহ 
চট্টগ্রামের বিদ্রোহ, বাংলার বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ফলগ্রদ 
রুক্তঝার! অভিযান; ইংরাজ শাসনের বড় ঘ'াটির উপর 6৩ আক্রমণ । বিংশ 
শতাব্দীতে ভারতের প্রথম সশস্ব অহ্যাথান-_ ক্ষুদ্র হলেও তা' ছুর্জয় প্রয়াস, বীরত্বে 
সংগ্রামী সাফলো ও নির্ভাক আত্মুদানে মুক্তিপথে সার্থকতা লাভ করল ভারতের 
পূর্বপ্রান্তে । তাদের সামগ্নিক সাফল্যে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি শিধিল হয়ে যায়। 
দেশবানীর মনে স্বাধীনতার আশ দানা বেধে ওঠে । 
সন্াসবাধী বিপ্রবী আন্দোলনের চরম উৎকর্ষ এ বিপ্লবী অভিযান সারাভারতে 
চাঞজ্য স্ট্টি করে। বিপ্রবী জীবনের রুক্তলেখায় বিপ্লব ইতিহাসের রক্তঝর! পাতার 
চট্টগ্রামের অন্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদের লড়াই দেশপ্রেমিক বীর যুবকদের 
-বুকের রক্তে উজ্জল ন্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
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অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


১৮ই এপ্রিল, ১৯১০ । ৩১৩৫ জন সশস্ত্র বিপ্রবী সৈনিক গণেশ ঘোষ গু 
অনস্ত পিংহের অধিনায়কত্বে পুলিস লাইনে অস্থাগার আক্রমণ করেন। সামরিক 
পোশাকে সঙ্জিত বেদ্রোহী সেনাদলকে আসতে দেখে রাইকেল কীধে প্রহরী । 
অবন্মাৎ রিভলতাবের গুলিতে প্রহরীর জীবনাস্ত হল। "ইনকিলাব জিন্দাবাদ” 
এই লমবেত রণধবনি ভীতি উৎপাদন করল পুলিস বাহিনীর-_তার! ছুট দিল 
চারদিকে । অস্ত্রাগারের তাল! ভেঙে তারা বনু মাসকেট বন্দুক রিভলবাব কাতুজ 
পেলেন, সকলে এক লাইনে দাড়িয়ে এক সঙ্গে রাইফেল ফায়; কবে শহর কীপিয়ে, 
তোলেন। 

চট্টগ্রাম রেলওয়ে অগ্ত্াগার দখলের অধিনায়ক ছিলেন লোকনাথ বগ ও নিল 
সেন। প্রথমেই পাহারার সাম্ত্রীকে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মার্জে্ট মেজর 
ফ্যারেল সাহেব অস্ত্র হাতে দৌড়িয়ে আসামাত্র সেও বিপ্রবীর গুলিতে নিহত হয়। 
অতঃপর তারা অস্ত্গ!ছের ফটক ভেঙে দেখেন বনু র্রিভলভায় পিস্তল, রাইফেল' 
ও একটি লুইস গান ওর ভিতরে আছে। বিপ্রবীরা অনেক অস্ত্র হস্তগত করেন। 
অন্গারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বন্ধ অস্ত্র পুড়য়ে তারা চলে যান। 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর খোঁজ নিতে এসে তাদের মধো মিঃ কলেন আহত হয়ে 
পড়ে যেতেই অপর সকলে ছুট দিল। 

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গাড়িতে ড্রাইভার ও আর্দালী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । 
ম্যাজিস্ট্রেট পাছেৰ গাড়ি থেকে নেমে দৌঁড়ে পালিয়ে গেলেন। 

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক ধ্বনি দিতে দিতে অধিনায়ক 
লোকনাথ বণ তার ধল নিয়ে পুলিস লাইনে গিয়ে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে 
মিলিত হয়। 

আদ্বক] চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল টেল্গ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার 
জন্য যায় । টেলিফোন একচেঞ্ড বোর্ড তার! চুরমার করে দেন; বেল লাইন ভাঙা 
ও তার কাটার ব্যবস্থাও হয়। 

বিভিম্ন কাজ শেষ করে সকল দল গিয়ে একত্রে সমবেত হন । সাভ্রাজ্যবান্ধ 
ধ্বংস হউক, ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে লংগ্রামজয়ী বিপুল কঠে__। 

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের উপস্থিতিতে বিউগল বাজনার মধ্যে জাতীয় পতাক। 
উত্তোলন হল । মাসেকট্র রাইফেল গর্জে উঠল আকাশের দ্রিকে। 

ভারতের এই রিপারিকান আমি ম্বাধীনতা ঘোণা করেন । এবং সর্বাধিনায়ক- 
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রূপে হুর্ধ সেনকে ( মাস্টারদ্বা ) গার্ড "যব অনার দেওয়1 হয় সামরিক কায়দায় 
অভিবাদন করে । 

হিমাংস্ত সেন অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় গণেশ ঘোষ ও অনম্ত সিং তাকে আশ্রয় স্থানে 
নিয়ে যায়; ফিরে এসে বিপ্রবী বন্ধুদের আর খুঁজে পেলেন না। তার! তখন 
জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে ধাবমান। 

আক্রমণ ও দখলের সঠিক রণকৌশল থাক সত্বেও একটি ক্রটি থাকার জন্য 
বিপ্রবীদের শহর দখলের পরিকল্পন! বানচাল হয়ে ঘায়। 

চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে যে একটি লুইস গ।ন ছিপ তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায়। পলায়মান ব্রিটিশ পুলিস অফিসাররা তাড়াতাড়ি মমবেত হয়ে এ লুইস 
গান নিয়ে একটি উচু জলের ট্যান্কের ওপর উঠে বিপ্লবীদের উপর মেশিনগ'নের 
গুলি বর্ষণ করতে থাকে বিপ্রবীরা মাসেকট্রি রাইফেলস দিয়ে তার প্রতান্র 
দিলেন। লুইসগানের বিরুদ্ধে মাসেকটী রাইফেল দিয়ে বেশীক্ষণ লড়াই চলে না। 
তাই তারা শহর ছেড়ে পল্লীপথে ক্রমাগত তিন দিন পাহাড়ের পর পাহাড় 
অতিক্রম করে অনাহারে কাটিয়ে ক্ষধাত « শ্রান্ত দেছে জালালাবাদ পাহাড়ে 
পৌঁছলেন। বিকাঁলবেলায় একদল দৈন্ভ সঙ্গীন উচিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে 
আসছিল । বিপ্লবীর1 তাড়াতাড়ি প্রস্তত হয়ে টাড়ালে, শক্র সৈন্য বাহিনী গিকটে 
আস! মাত্র অধিনায়কের নির্দেশে গুলি বর্ষণ শুরু করলেন । এদের গুলি বর্ষণে 
সৈন্ত বাহিনী প্রথমটার পশ্চাদপসরণ করছে থাকে । পবে স্ৃবিধাজনক স্থানে 
দাড়িয়ে গুলি চালাতে শুরু কবে। উভয় পক্ষের গুপি বিনিময় চলতে চপতে 
অকন্মাৎ লুইস গানের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। লুইস গানের তীব্র গুলি 
বর্ণের ফলে একে একে বার জন তরুণ বিপ্লবী যোদ্ধা নিহত হলেন। শক্ত হাতে 
গুলি চালাতে চালাতেই তার! রক্তাক্ত দেচে গেঁশপ্রেমিক বীরের মৃত বরণ 
করলেন। শক্র পক্ষে কজন নিহত হুল তা তার! জানতেও পারুলেন না। সন্ধ্যার 
আধাষে শত্রপক্ষ গুঙ্গিবর্ষণ বন্ধ কনে দ্রুতগতিতে পলায়ন করল। বিপ্রধাদের 
ইনকিলাৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে জালাগাবাদ পাহাড কাম্পত হয়ে উঠল। 

যার! বেচে বুইলেন নুর সেনেরু ন্তেহে তাবা বাতির অন্ধকারে মুত শহীদদের 
প্রতি সামরিক কাহদায় 'আাভনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। স্বাধীনতাকামী তরুণ 
শহীদের রুক্তে জালালাবাধের মাটি লাল হয়ে রইল। লায়ক অন্থিকা চক্রণতীকেও 
মৃত মনে কষে রেখে আমেন। তিনি কিন্ধু পরে বেচে গুঠেন এবং মরে যেতে 
সক্ষম ছল: 
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এরপর নায়ক হূর্ধ সেনের নির্দেশে তার! গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শক্র- 
সেনার আক্রমণ প্রতিরোধ কাক ও গেরিল! কায়দায় শক্রবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত 

করার কাজে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা! যুদ্ধে জীবন বলিদান 
বিপ্রবীদের বেশ পেয়ে বসেছিল । শত্রকূলের ধ্বংসই তাদের কাম্য । 

৬ মে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চট্টগ্রা্ শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণ করতে যাওয়ার 
পথে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এখানে চারজন বীর যুষক লড়াই করে শত্রুর 
গুলিতে নিহত হন ও দুজন গ্রেপ্তার হন। 

১৪ই সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৯) পলাঁতক বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিস চন্দননগরে 
হান] দেয়। একটি বাড়ীতে প্রবেশকালে পুলিস বাধা পায়। এখানেও একটি 
খণ্ডযুদ্ধে জীবন ঘোষাল পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ 
বল ও আনন্দ গরপ্ত গ্রেপ্ধীর হয়। বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী সুহাসিনী গাঙ্গুলী 

এ পুটদি) ধরা পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নির্ভাক চিত্তে তিনি কারাবরণ 

করেন। ২৮শে বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অনস্ত সিং পুলিনের নিকট আত্মসমর্পণ 
করেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। ১৯১২-জুন :--ধলঘাটে খোজ 
পেয়ে সৈম্তবাহিনী ও পুলিস বিপ্লবীর্দের খোজ করতে গেলে সংঘর্ষ হয়। পুলিসের 
মেশিনগানের গুলিতে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। বিপ্রবীদের 
রিতলবাবের গুলিতে ক্যাপটেন ক্যায়েরন নিহত হয়। নায়ক স্থর্য সেন ও 
আরো ২।৩ জন গোলমালের মধো কৌশলে সরে পড়তে সক্ষম হন। 

১৪৩২-সেপ্টেম্বর £--পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণে একজন স্ত্রীলোক 
সহ বারেতেরেো! জন শ্বেতাঙ্গ আহত হন। এই দুঃসাহসিক অভিযানের 
নেত্রী প্রীতিলতা আহুত হয়ে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ 
করেন। 

১৯৩৩ । ১৬ই ফেব্রুয়ারী --ঠগড়াল! গ্রামে বিপ্লবী নায়ক হ্র্য সেনের 
গোপন আশ্রয়স্থল পুলিস ঘেরাও করে ফেলেন। বহুক্ষণ সংঘর্ষের পর কেহ কেছ 
আহত হুন। হ্ুর্য সেন ও অন্যান্ত কয়েকজন সরে যাবার সময় সশন্ত্র পুলিসের 
হাতে ধর] পড়ে যান। স্ূর্ধ মেনের উপর অমান্ুধিক অত্যাচার আরম্ত হয় 
তখনই । অস্তাগার আক্রমণের অভিযোগে হুর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাসীর 
আদেশ ও কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর়ের আদেশ হয়। হ্ূর্ধ পেনকে 
ইংরেজ সৈম্ত ও মিলিটারী পুলিল কঠোর দৈহিক পীড়ন করে করে অচৈতন্ত করে 
ফেলে । ১২ই জানুয়ারী ( ১৯৪ ) ভোরে বীর বিপ্লবী নায়কের মৃতপ্রায় 


১৪৮ 


দেহটি ফাসির রশিতে ঝুলিয়ে দেয়। নীরবে একটি শ্বাধীনতা সংগ্রামী মহা প্রাণ 
বিপ্লবীর জীবন শেষ হয়ে গেল। 

২৮শে জুন চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠনের অন্ততম নায়ক অনন্ত সিং স্বেচ্ছায় 
পুলিসের কাছে আত্মপমর্পণ করেন ইন.স্পেকটার জেনারেল অব পুলিসকে 
চিঠি লিখে তিনি কলকাত। পুলিম কেন্দ্রে উপস্থিত হন। তাঁর চিঠিতে তিনি 
লেখেন, “16 15 হয 00150139] 10806০12190. 89501116615 11:15806,৯ 
যখন বিপ্লবীরা! মরণ পণে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন এই আত্মদধর্পণ 
একটি অভূতপূর্ব ঘটনা রূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। জানি না অনন্ত 
সিংহ তার দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই আত্মসমর্পণ করেন 
কিনা । কিন্তু এইরূপ ঘটন] বাংলার বিপ্রবী সংগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে 
বিরল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ বিংশ শতাবীতে ভারতে ইংরাজ শাসনের 
বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ । পঁচিশ বৎসর ধরে বাংলাদেশে বিপ্রবী দলের যে 
সশঙ্ব সংগ্রাম চলছিল তার চবম উৎকর্ষ এই চট্টগ্রামের অভ্যু্থান। এর 
বীরত্ব, রণকৌশল ও কর্বোগ্চোগ অতি অপূর্ব । শহর দখল করার পর প্রবল 
শত্রু পক্ষের প্রতি-আক্রমণের মুখে পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীর সরে পড়া, 
সুশৃঙ্খলভাবে জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরাজ লেন! দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
বিপ্লবী যুবকদের-মৃত্াবরণ, গেবিল! কায়দায় লড়াই চালাবার পণ নিয়ে অধিনায়কের 
নির্দেশে শৃঙ্খলার সহিত বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়া--এ সবই 
অপূর্ব নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক । হুম পথের ক্াস্তি, ক্ষুধা তৃষা 
অনিদ্রা তাদের মনোবল হাস করতে পারে নাই। চট্টগ্রামের ছোট্ট একটি 
বিপ্লবী দলের উদ্যোগে বাংল! তথ] ভারতবর্ষ এ সংগ্রাহ্ী গৌরবের উত্তরাধিকারী । 
গুলিতে ফাঁসিতে ঘার1 মরে গেলেন সেই মৃতুঞ্জয়া যোদ্ধাদের স্থৃতি জাতিকে 
উজ্জীবিত রাখবে । দেশপ্রাণ শহীদদের রক্তে জালালাবাদের পাছাড় রঞ্জিত, 
থাকবে। 

বিপ্রবী নেত! যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বুড়িবালামের তীরের যুদ্ধ 
গৌছাটি পাহাড়ের যুদ্ধ, কলতাবাজারে নলিনী-তারিণীর যুদ্ধ, সকলের উপর 
চট্টগ্রামের বিস্রোহ ও জালালাবাদের যুদ্ধ ত্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহালে চির- 
স্বরণীয় হয়ে থাকবে । তারও পরে বোস্বাইয়ের় নৌ-বিজ্রোহ, সারাভারতে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও জনগণের অভ্যুত্থান ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান 
অবদান বলে দেশের মুক্তি লংগ্রামের ইতিহাসে উদ্জ্রল হয়ে থাকবে। 


১৪৪ 


জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন সঙ্ীর্ণ চিন্তা তাদের ছিল না। তাদের আকাঙ্ষ। 
ছিল সম্পগ্র ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সকল নরনারীর দালত্ব মোচন । 


৩৫ বগুসরের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের 
শেষ অধ্যায় 


চট্টগ্রাম অস্ত্রগার আক্রমণের পর সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কাজের হিফ্িক 
পড়ে ঘায়। সরকারী দমননীতিও চরষে ওঠে । কাবাদও, ফাসি, গুলি ছাড়াও 
পুলিসী সন্ত্রাসে কত লোকের চাকরি গেছে কত ছাত্র বিতাড়িত হয়েছে, ইলিসিয়াষ 
রে পুলি অফিসে, দ্রালান্দা হাউসে কত শাসন পীড়ন চলেছে সংগোপনে, 
জেলবন্দী ও গানায় থানায় আটক সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল । বিপ্রবী- 
দলের আক্রমণাত্মক নীতি তাতে হ্থাম পায় নাই। বাংলার লাটসাহেব জজ- 
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আক্রান্ত হয়েছে; 'স্টেটসম্যান, পত্রিকার সম্পাদক, 
ইওযোপীয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আক্রাস্ত হয়েছে ; মেদিনীপুবের পর পর 
তিনজন জেল! ম্যাজিস্ট্রেট গুঞ্গিতে নিহত হয়েছে, কলকাতা! রাইটার্স বিজ্ডিংঘ-এ 
পুলসের ও জেণের ইন্স্পেক্ুর জেনারেলদের হত্যা করা হয়েছে । ছেলেদের 
সঙ্ষে সঙ্গে শিক্ষিতা মেয়েরাও এ-কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছজন গভর্নন্রকে 
হত্যান্ন চেষ্টায় বীণা দাস ও উজ্জ্বল! কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন ; কুমিল্লার 
মাজিস্ট্রেট সাহেবকে হত্যা কৰে শাস্তি ও স্থনীতি কারাদণ্ড পেয়েছেন । কিছু- 
জংখাক মহিল।! বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে জেল খেটেছেন । অনেক মহিলা রাজবন্দী 
হয়েছিলেন। পূর্বে চট্টগ্রামে কল্পন! দত্ত যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দ্র্ডিত হয়েছিলেন। 
প্রীতিলতা বিলাতী সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। 
এই সব ছূর্ধ্ধ কাধকলাপ দেশের লোকের চিত্ত আকু্ট করে। একদিকে 
নির্ভীক চিত্তে বিপ্রবীদের ফাসি ও গুলিতে জীবন দান, অপরদিকে অহিংস আইন 
অমান্যকারীদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জ ও গুলি, জেলবন্দীদের উপরও তেমনই 
বর্বর অম্বান্থষিক আক্রমণ জনগণকে অহিংস বিপ্রবী প্রভাবের মাঝেও নংগ্রাষে 
উৎস্থক করে তোলে। ছুঃখের বিষন্ন চট্টগ্রামের বিরাট অভ্যথানের শিক্ষা এইসৰ 
গ্রামী বিপ্লবী নেতাদ্বের মনে কোন রেখাপাত করে নাই । অতীতের পরিত্যক্ত 
ব্যক্তিগত সম্ত্রাসবাদদী আক্রমণের পথই তার! বেছে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রথমের 
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মতে। আরো! ছু'একট! আক্রমণাত্বক অভিযান ইংরাঁজ শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে 
করে দিত। 

আস্তপ্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় মামলার বন্দীর! সে-পথে নাকি 
কিছুট। অগ্রনর হয়েছিলেন। কিন্তু সংগঠন বিস্তারের নেশায় তাদের প্রত্যক্ষ 
নংগ্রষমের পথে দাড়াবার কতটুকু উৎ্ম বজায় থাকত তার নিশ্চয়তা ছিল না। 
পুরানো নেতারাও বড় সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাই বলতেন। 
তাতে সক্রিয় সংগ্রামের দিন স্দৃর পরাহত হয়ে যেত। 

হুঃসাহদিক ব্যক্তিগত সম্ত্রাসবান্ী কাজ লোকের মনে উত্তেজনা স্থটি করেঃ 
অত্যাচারী শাকের নিধনে উল্লাম জাগায় । কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। ১৯৩০ 
লালের দেশব্যাপী আইন অমান্ত ও গান্ধী পরিচালত জাতীয় অদ্ভ্যখানের যুগে 
এর মুল্য খুব বেশী নয়। শতাব্দীর প্রথম ছু'দশক অন্ত্রাপবাদী কার্ধকলাপ যে মুক্তি 
প্রেরণ! ও বিপ্লবী কর্যোদ্দীপনা জাগাতে। তৃতীয় দশকে চট্টগ্রামের এতিহামিক 
বিদ্রেছ ও সংগ্রামের পত্র সে-ধরনের ব্যক্িগত কাজ নিতান্তই আকঞ্চিৎকর। 
চট্টগ্রামের মতো আরো ছু'তিনটি জিপার অস্ত্রাগা আক্রমণ হলে তা আরো ঢের 
বেশী কার্যকর €6০০%৮০-) হত। (দশের লোকের কাছে আদৃত হতো, 
গান্ধীর অহিংদ আন্দোলনের প্রভাব হাস পেত; শাসক শক্তির শাসনের ভিত্তিমূল 
টলে যেত। 

১৪৯৩ লালের চট্টগ্রাম বিদ্রোছের পর থেকে তিন-চার বৎসর একটি ছোট 
দলের চেষ্টায় বাংলায় যে প্রচণ্ড ধরনের সন্ত্রাসবাধী আক্রমণ চলেছিল, যে-পরিমাণ 
বিপ্রবী কম ও অস্ত্র এ কাছে নিয়োগ করা হয়েছে, এবং যত খিগ্রধী বারের রক্ত 
দিতে হয়েছে, তার তুলপণায় আবে! ছুটি বা! তিনটি জিলা শহবু আক্রমণ করে দখণ 
করা খুব কঠণ কাঞ্জ হত না বপেই মনে হয়। 

জনবল, অস্তরবল ও অর্থের অভাব ছিপ লা বা হত না। অভাব ছিল 
পরিচালকদের তেমন কিছু করাএ দৃরিভঙ্গির ও তার উপখোগী সংগঠন গড়ে 
তোলার ধৈর্য। 

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অহিংস আন্দোলনের নেতা গাগ্ধীর বিভ্রান্তি 
স্যর প্রতিবাদ হিসাবে ও ইংরেজ শাপনাধিকারের উপর শক্ত সশগ্ত আঘাত 
হানার প্রয়োজন ছিল। পাঞ্াবের বিপ্রবী নেতা ভগৎ সিং, রাজগুরু ও 
শুকধেবের ফাসির আদেশ রদ করাএ অস্ুঝোধ গান্ধী নাকি করেছিলেন কিন্ত তা 
গ্রাহু হয় ন।ই। 
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এ সময়ে তিনি তারতের বড় লাট সাহেবের নঙ্গে বনে আপসের চুক্তি দম্পাদদন 
করলেন । (09:50171 [10 4১806600226 1931 )। এর চেয়েও দেউলিয়! 
নেতৃত্ব প্রমাণিত হল যখন তিনি জনবিক্ষোভ ভীতু ইংরাজ সরকারকে বিপ্লবী 
নেতাদের ফাসির সময়ে যাতে সরকারেন বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ফেটে ন! পড়ে, 
ভারত গতনমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী ইমারসন সাহেবকে ত প্রশমনের প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। 

আম্ল কথ! হুল দেশের মুক্তকামী জনগণের সরকার বিরোধী বিক্ষোচ্ভ দমনে 
গান্ধী পুলিসকে সাহায্য করার আশ্বান দেন। 

করাচী কংগ্রেসের সময় গান্ধী আরউইন আপন চুক্তির পর পাঞ্জাবের ভগৎ 
পিং, শুকর্দেব ও রাজগুরু এতিন বিপ্রবী নেতাঞ্প ফাসি হয়। বিহ্ষু্ধ কংগ্রেস 
প্রতিনিধির] হাজারে হাজারে কালো! পতাকা নিয়ে শোক মিছিল করেন। সকল 
ছাত্র ও যুব সংগঠন গান্ধীর আপন প্রত্যাথ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। একজন 
বিশিষ্ট কংগ্রেস ডেলিগেট বক্তৃতায় বলেন গান্ধী ছাড়া অন্ত কোন নেতা যদ্দি এ- 
রকম চুক্তি করতেন তবে তাকে করাচীর সাগরে নিক্ষেপ করা হতো । এর পরেও 
কেন্দ্রীয় গভর্নমেপ্ট কর্তৃক অন্রুদ্ধ হয়ে গান্ধী আশ্বাস দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের ফাপি 
হলে তিণি বিক্ষুব্ধ জনতাকে সংধত রাখবেন। তখন একথা জান ছিল না। 
সরক'রী চিঠির ফাইলে গান্ধী ইমারসন পত্রাবলীতে তা সথরক্ষিত আছে। ১৯২২ 
সালের চৌরিচোড়ায় গোরক্ষপুর বিক্ষুব্ধ কৃষকদের থান! আক্রমণের পর তিনি 
ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলন প্রত্যাহার কষে নিলেন। এরপর থেকে তিনি ষে 
কতবার জাতীয় লংগ্রামের বুকে শেলবিদ্ধ করেছেন আর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
আপস করতে গেছেন অনেকেই জানেন। শেষ অবধি গান্ধী দেশবাসীর আনুগত্য 
পেয়েও অবাস্তব নীতি ও পথের জন্য ব্যর্থ হলেন। সশস্ত্র সংগ্রামী দলের লোকের! 
কখনে। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপণেক চিন্তা কেন নাই। পরে রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির পরিবর্তনেও স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম-আমূল পরিবর্তনে ৩৫।৩৬ 
বৎসর পর নতুন পথের পথিক হয়। বুর্জোয়। বিপ্লব কল্পন! পরিহার কয়ে জনগণের 
মহান লক্ষ্য সাধনের আব দ্বিতীয় পথ নাই বুঝেই বিপ্লবীদ্বলের অগ্রগামী অংশ. 
সানন্দে নতুন পথের যাত্রী হলন। 
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মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় বন্দী 


১৯৩* সালের এপ্রিল মাসে আমরা ৩০।৩২ জন আলিপুর জেলে আছি 
বিচারাধীন বদ্দীরূপে। আলিপুর বিশেষ আদালতে আমাদের নামে যেছুয়া- 
বাজায় বোমার মামল1 রুজু কর! হয়েছে। প্রতিদিন আমর! সশস্ত্র পুলিস ও 
ও লার্জেন্ট পরিবুত হয়ে কয়েদ-গাড়িতে সে।গান দিতে দিতে কোর্টে যাই, আবার 
জেলে আসি। জেলের ভিতর আমাদের সোয়াস্তি ছিল না। হ্ৃপারিপ্টেপ্ডে্ট 
মেজর সোম মোটেই স্থবিধার লোক নন; দিন দিন অন্থবিধ] স্থ্ী করাই তার 
কাজ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর অখাছা খেতে হয়। প্রতিকার প্রাথী হুলেই 
তিনি চটে যান। চিঠিপত্র দেওয়! এবং পাওয়ার গণ্ডগোল হচ্ছে; তিনি বলেন, 
৫৪10+6 15617 ( উপায় নেই )7 মাথার তেল চাই--০810+0 1361 (উপায় নেহ ); 
ময়ল। কাপড় কাচার সাবান চাই-_০৪০১ট 1610 (উপায় নেই )7 খবরের 
কাগজ চাই ;--০৪1৪,৮ 17910. (উপায় নেই )। আবার নিয়মমতো লারবন্দী 
দাড়ানো, সাহেবকে সেলাম ঠোকা» সন্ধ্যার আগেই নিজের নিজে ঘবে ঢুকেই 
সেপাইকে তালাবদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া-_-এসবের একটুও ক্রটি তিনি সহা করতে 
পারেন না। ক্রমশ বুঝা গেল, সমস্ত রাজবন্দীর ওপরেই তিনি খ$গহস্ত। 

একদিন সকালবেলা অকন্মাৎ পাগলাঘন্টি বেজে উঠপ। আমর! অবাক হয়ে 
ভাবলাম, “কি এমন হল? । চারদিকে প্রাচীর পরিবেহিত। কোনে! ইয়ার্ড থেকে 
কিছু বুঝবার উপায় নেই। ছেলের! চঞ্চল হত্বে দেখছে কোথায় কি হল। 
সামনের ইয়ার্ডের ৮।১* জন বাঞ্জনীতিক বন্দী--এর মধে) গে. এম পেনগপ্ত, 
আর স্থভাষ বন্থও আছেন। এরাও কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছেন, অকন্মৎ 
একদল সশহ্ব সেপাই ও সার্জেপ্ট সহ মেজর আমাদের ইয়ার্ডে প্রবেশ করেন এবং 
ছেলেদের উপর লাঠি চার্জ শুরু হল। আমার! দেধানে ছুটে যাই; তখন তার। 
আমাদের সকলের উপরেই লাঠি, বেটন এবং বন্দুকের বাট ধিয়ে আঘাত শুক 
করে। মেজন্ধ সোম কতগুলি দুর্ধধ্ প্ররুতির পাঠান করেদীকেও সঙ্গে করে 
এনেছিলেন। তার নির্মমভাবে আমাদের মুখে ঘাড়ে পিঠে কিল ঘু'ব মারতে 
লাগলো! । আমাদের কারুর মাথায়, কারুর পিঠে, কারুর ব! হাতে পা ঠির আঘাতে 
কেটে গিয়ে বুক্ত পড়তে থাকে । ন্ৃভাব, মেনগুধ, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য 
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অ--১৭ 


গুধ এবং আরো ৫1৬ জন রাজবন্দী পাশের ইয়ার্ডের সিড়ি থেকে এদৃ্ত 
দবেখছিলেন। তাঁর! চিৎকার করে জেলবর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের 
প্রতি সহান্ভূতিন্থচক ধ্বনি দিতে থাকেন। নিশাকান্ত, নিংগরন সেন, নির্মল 
দান, শচীন কর, স্থধাংশড দীস, জগদীশ চট্োপাধ্যায়,। আমি এবং আরে! ৫1৬ 
জন বেশী রকম আহত হুই। মারতে মারতে আমাদের সেলে ঠেলে দিয়ে 
তালাবদ্ধ করে দেয়। তারপর পাশবিক উত্তেজনায় লার্জেট ও সেপাই দল 
মেজর সোমের পেছন পেছন পাশের ইয়ার্ডে গিয়ে গ্রেমসিং প্রেম নামে এক 
শিখ যুবককে নিষ্রভাবে প্রথার করে। প্রেমধিংহ আমাদেরই বন্ধু। ঘতীন 
দাসের অনশনে মৃত্যুর পর শোভাযাত্র। করায় গ্রেধ্চার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 
স্বতাষ বাবু, সেনগুপ্ত ও নৃপেনবাবুকেও সার্জেণ্টর] ঘুষি মেরে ধান্ধা দিতে দিতে 
সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে। ছুপুর বেল! রক্তাক্ত দেহে ব্যাণ্ডেদ বাধা অবস্থায় 
আমাদের আলিপুর কোর্টে নিয়ে যান্ন। জেলগেট, কোর্টগুহ, কোর্টের প্রবেশপথ 
লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। জেলের লাঠি চার্জের খবর বাইরে রটে 
ষায়। মামলা স্বাগত বেখে সেদিন জেল হাঙ্গাম। সম্পর্কে কোর্ট আমাদের বিবৃতি 
নেয় এবং আহত স্থান দেখে । জপরাহে জাতীয় পত্রিকাগুলি জেলের বিবরণ 
সন্বালত বিশেষ সংখ্যা বের করে। রটে 'গয়েছিল--রাজবন্দীদের কেউ কেউ 
লাঠির আঘাতে মরে গিয়েছে। কয়েদী গাড়িতে বিকাল বেল! ফিরবার সময় 
জেল গেটে সহম্র লোকের ভীড় দেখতে পাই। শত শত সিপাই-_-বন্দুক ঘাড়ে 
রাস্তায় দাড়িয়ে। জেলের ভিতরকার অত্যাচার চঞ্চল শহুরবাসীকে আবে! বেশী 
চঞ্চল ও উত্তেজিত করে তুলেছে । তখন মহাত্ম। গান্ধীর ভা মার্চ আরস্ত হয়েছে। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুনের মংবাদ এসেছে । এমনই স্কট সময়ে কলকাতার বুকের 
উপর আলিপুর জেলে এই ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটন। ঘটে। 

মেছুয়্াবাজার বোমার ফড়যন্তর মোকদ্দমায় সাজা হল। আলিপুব জেলেই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী রূপে আছি। আইন অমান্ত আন্দোলনের কয়েদীতে জেল 
ভতি ; বাঁত্রতে তালাবদ্ধ কর! হয়লা। কয়েদীব! সকলেই ঘুরে বেড়ায়, জেলে 
মহোৎসব । বোমাইয়ার্ডের ব্যবস্থা স্বতআ্্র এখানে আমর! বোমার দলের 
সাংঘাতিক বয়েদীর] থাকি; তালাবদ্ধ সাজেণ্টের পাহারা, কঠোর বিধি-বিধান--- 
সবই আছে। এবই ফাক দিয়ে সার্জেপ্টকে ভুলিয়েভালিয়ে ছু'চারজন বেরিয়ে 
আসে, ছু'চাবজন ভিতরে এসে দেখ! করেও যায়। মজুব-রুষক পার্টির নেতা! 
হালিম আসতেন প্রায়ই। দেখাশোনা, মেলামেশা, ছু'চারটে গণ-আন্দোলনের 
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কথা, মন্থুর-কুষক পার্টির কথ! বলে চলে যেতেন । স্থৃভাষবাবুও জাদরেল গোছের 
কোনে সার্জেপ্টফে হাত করে মাঝে মাঝে আমাদের আঙিনার দিকে চলে 
আসতেন। দেখাশোনা, মেলামেশ। করতেন; ছু'চারটে রাজনীতিক কথা, 
বিপ্লবীদের কথ। বলে যেতেন। স্থভাষ্বাবু নিজেই দয়া করে আমতেন। 
হালিমকে আমরা ডেকে আনতাম। সতীশ দাশগুপ্ত স্পারিণ্টেভেপ্ট সাহেবের 
অনুমতি নিয়ে আমাদের কাছে গীতাপাঠ করতে আদতেন। আমাদের আপত্তি 
ছিল না। প্রাচীর পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে আমরাই শুধু কয়েকটি প্রাণী থাকি 
--এর বাইরে থেকে কেউ এলে আমর] সাদরে তীকে গ্রহণ করতাম । সভীশ 
বাবু আমাদের বুবিয়েছিলেন যে লবণ আইন অয্ান্ত আন্দোলনকারী যুবকদের 
ত্যাগ, সাহম ও হ্ব্দেশহিতৈধিত সন্ত্রাসবাদী শ্বদেশহিতৈষী যুবকর্দের চেয়ে কম 
নয়। কাথি সমুদ্রতীরে লবণ জাল দেওয়ার সময় পুলিসের বর্বর আক্রমণের 
বিরুদ্ধে কেমন বিক্রমের সঙ্গে তপ্ত কড়াইয়ের চারপাশ ঘিরে রক্ষা! করেছেন দে- 
সব সতীশবাবু মর্মম্পর্শী ভাবায় বর্ণনা করতেন। আমরা ছিলাম প্রায় ২, 
জন বোমার দলের বন্দী--অধিকাংশই তরুণ বছপের বিপ্রবী। স্ুন্থ সবল দেহ, 
বলিষ্ঠ মন, সতেজ দৃষ্টি ; পুরানে। প্রতিক্রিয়াশীল দলেপ্ নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী । 
অনেকের ধারণা পুরানো নেতারা আর কিছু করবে না, এই নৃতন বিপ্রবী দলই 
ভবিষ্যতে উঠে দাড়াবে । ম্থভাষ বাবু তাই আমাদের সঙ্গে খাতির জমাতে 
চান। আমর] সকলে তকে ঘিরে বসগে তিনি একদিন বললেন---শশ্বাধীনতা, 
গণতস্থ এবং মুসোলিনীর ফ্যালিস্ট ডিপিপ্রিণ ও সংগঠন--এই তিনটি হবে আমার 
ভবিষ্যতের কার্ধধারা। আশ! করি এই পদ্ধতিতে আমর একগঙ্গে কাজ করতে 
পারব।, আমর! স্পষ্ট কিছু না বলে এ ধিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচন! করি । " 
কথাপ্রসঙ্গে সৃভাষ বাবু বলেছিলেন, ভারতের বিশিষ্ট ধারায় গড়ে উঠবে 
ভারতীয় স্বাধীনতা; রুশিয়া থেকে আমরা! গণতন্ত্র, মুসোপিনীর কাছ থেকে 
নেৰ তূর্ধ্ষ ফ্যাসিস্ট পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা ( ডিসিপ্রিন ) ও দংগঠনের কায়দা । 
তখনো হিটলারের নাৎসীশক্তি তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইটালীর ফ্যাপিন্ট 
নেতা ও ফ্যালিন্ট পার্টির শক্তিমতায় তিনি মুগ্ধ :হয়েছিলেন। বলতেন, 
ভারতের মতো! ভেদ বৈষম্যপূর্ণ দেশে মৃসোপিনীর মতো শক্ত নেতা ও শক্তিশালী 
ধবল তৈরি না হলে চলবে না। জাতীয়তাবাদ, সম্তন্ত্রবাদ, ফ্যাপিবাদ--এই 
তিনটির কিছু কিছু অংশের তিন মিশালী “দিয়েই স্থভাষবাবু শ্বাধীন ভারতেন্ন 
বনিয়্া্দ গড়তে চেয়েছিলেন, তখনকার নবঙ্জাগ্রত শরমক আন্দোলনকারীদের 
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খুণী করার জন্য তিনি রুশিয়ার কথা বলতেন-_মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুটির জন্ত 
ইতালীর যুব-্নংগঠন, মিলিটারী ডিসিপ্রিন ইত্যার্দির কথ! বলতেন) সকলকে 
খুশী করার জন্ত বলতেন ভারতে উদ্ভুত ভারতের নিজন্ব স্বাধীনতার 
কথ! । 

একদিন তিনি আমাদের ছু'জনকে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে বগলেন, কিছু 
অস্ত্রের সন্ধান বলে দিতে পারেন ? তা হলে বাইরে খবর দিয়ে কিছু কাজ করানো 
ঘেতে পারে। গান্ধীজীর অহিংস পথে কিছুই হবে না। আমর স্থভাষবাবুর 
কথায় উৎফুল্ল হয়েছিলাম । বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সহযোগিত] না 
করে কোনে। নেতাই নেতৃত্ব করতে পারতেন ন1। 

মেছুয়াবাজার বোমার ফড়যন্ত্কারী নূন বিদ্রোহী দলের লঙ্গে সৌহার্দ্য 
স্থাপনের মুলে ছিল স্থভাষবাবুর নেতৃত্ব গ্রতিষ্ঠাব প্রয়াম। বিপ্রধীদলের সমর্থল 
ছাড়া বাংল! দেশে নেত। হওয়। যায় ন1। 

জে. এম. সেনগুপ্ত রাশভারী লোক, তিনি নিজে কখনো। আসতেন ন1। 

হালিমকে আমরা আমাদের বিশেষ বন্ধু মনে করতাম । তিনি কমিউনিন্ট 
পাটির নানারকম দেশী-বিদেশী পুস্তিকা, মামিকপত্র গোপনে আমদানী করে 
আমাদের পড়তে দিতেন। আ'মবা সেগুলি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। তখন 
থেকেই আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষ হয়। সোঁদন ছিল এসব 
ভবিষ্যতের কথা, সে সাত বৎসর পরের কথা-_-কে জানে কবে মুর্তি পাব? সেনগুপ্ত 
বলেছিলেন মস্ত গ্রহণ করেই আমাদের প্রথম কাজ হবে আপনাদের বাইরে নিয়ে 
যাওয়া। আমরা কিন্ক সাত বৎসর জেল খাটার পরও মুক্তি পাইনি । সেনগুগ্ঠ 
বা কংগ্রেসী দল বাঙলায় মন্ত্িত্বও পাননি। 

আগস্ট মাসে রাজসাহী জেলে নিয়ে আমাকে এক ক্ষুদ্র সেলে ফাসির আসামীর ; 
জন্য নিদ্দিই কক্ষে পৃথক করে রাখে । আর কোনো বাজবন্দীর সঙ্গে আমাকে 
মিশতে দিত না। জেল থেকে পালাব এই সন্দেহে তারা আমাকে সকলের থেকে 
বিচ্ছিন্ন কষে বাখে। বিশ্বের সকল সংশ্রবের বাইবে আলো-বাতাসহীন নির্জন' 
কক্ষে একাকী প্রায় এক বৎসর থাকি। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হত। একখানা 
বই অবধি সঙ্গী হিসেবে পাইনি । “রেপ কেলে? (08206 ০৪5০) শান্তিপ্রাপ্ধ 
এক মণ্লভীকে পাশের কক্ষে আমার সাথী হওয়ার জন্ত পেয়। লোকটি জেলার 
লাহেবের গুধচর বলে সকল কয়েধীর স্বপ্য ছিল। যেমন কবেই হোক, পকল 
দুরবস্থার মাঝে সব কিছু জয় করে আমি একটা পরিপূর্ণ আননোর অনুভূতিতে 
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নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম । কোনে ছঃখ বোধই ছিল না। শরীর মন সব 
€ষেন সবল হয়ে উঠেছিল। 
“মন আমার ভরে ছিল কোন গন্ধে 
হৃদয় আমার নেচেছিল কোন আনন্দে” -_ 

সেদিনের কথ! ম্মরণ করে এ-কথাই আমার আজ মনে পড়ে। প্রায় এক 
বৎসর পরবে অন্য ওয়ার্ডে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মিলিত হই। 

সকলের সংশ্রব থেকে আমাকে পৃথক করে রাখার সময়টুকুর মধ্যে অনেক 
অভাবনীপ্প কাণ্ড ঘটে গেছে দেশে ও বিদেশে । গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বিলাত 
থেকে কংগ্রেন বাদে অন্যান্ত ভারতের নেতারা পূর্ণ স্বায়তপাসন লাভের আশ্বাস 
নিয়ে এসেছেন। কারামুক্ত কংগ্রেস নেতা গান্ধী দিল্লীতে বড়লাটের দঙ্গে 
লন্ধির আলাপ-আলোচনা করে গান্বী-আরউইন চুক্তিপত্র সই করেন। (মার্চ 
১৯৩০) অহিংস সংগ্রামের সৈনিকগণ হাজারে হাজারে মুক্তি পেতে লাগলেন। 
লাহোর ষড়ঘঞ্র মামলায় সশঙ্ত্ সংগ্রামের সৈনিক ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর 
ফাদি হল। করাচী কংগ্রেষে এবাষু এই প্রথম মঞ্জুর-কষকের কতকগুলি সাধারণ 
দ্রাবি স্বীকৃত হল। মীবাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট দনিকদের বিচার তখনো 
চলছিল। 

এদিকে বাংলার বিপ্রবী বন্দীর1--গ্ুপ্রাঞ্ই হোক আর নিবিচারে বন্দীই 
ছোক--জেলে ও ক্যাম্পে আটক হয়েই রইলেন। মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 
পেডি সাহেব সন্্রাবাদীর গুলিতে নিহত হলেন । ধিপ্লবী নেতাদের ফাসির পর 
বিক্ষুন্ধ শোকার্ত খত শত কংগ্রেদ ডেলিগেট কুষ্ণপতাকা! নিয়ে কংগ্রেস নগবে যৌন 
শোকধাত্রা করলেন । গান্ধীর মোহম়ন্ত্রে সব কিন্ধু খাস্ত ও নুশৃঙ্খল-_। নেতা 
গাক্ধী ভারত সরকারকে কথ দিয়েছিলেন ষে ফাসির পর অবস্থা শান্ত রাখার 
ব্যবস্থা করবেন। জাতীয় নেতা! বিপ্রধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের ফাসি শ্বীকার 
করেই আপদ রফ। করলেন। এ 'আপন ষে ব্র্থতায় পর্যবসিত হবে তাতো 
সহজবোধ্য, হলও তাই। 

ষে আইন-মমান্ত আন্দোলন ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়ে কৃষক ও গণশ্রেণীকেগ 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চঞ্চল করে তুলেছিল গাদ্ধী-আরউটন চুক্তিতে সার] ভান্নতের সে 
আন্দোলন দমে গেল । 

একদিন খবর এল হিজলী বন্দী ক্যাম্পে মিলিটারী পুলিমের গুলিতে অনেক 
ঝ্বাজবন্দী হতাহত হয়েছে । বিপ্রবী নেত। সস্ভোধ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত 
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হন। গ্থায্য দাবির ফলে ব্রিটিশ-শাসিত কারাগারে আটক বন্দীদের প্রতি এই 
অমানুষিক অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় । এই ব্যাপারে আময়া 
খাওয়া বন্ধ করে দিই বলে পরে শান্তি ভোগ করতে হয়। 

১৯৩১ মালের শেষ ভাগে হাজারীবাগ জেলে আমাকে বদলী করে দেয়। 
নতুন অবস্থায় নতুন অস্থবিধ। অনেক ভোগ করতে হল। ১৯৩২ সালের প্রথমেই 
ছিতীয়বার আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হয়। এবার আন্দোলনের আগেই 
নেতার! সব জেলে ৷ বিহার ও উড়িস্তায় কংগ্রেশী নেতৃবৃন্দ হাজাত্রীবাগে সরকারী 
অতিথি ছয়ে এসেছেন। সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়। সহিংস ও 
অহিংস আন্দোলন নিয়ে বাদান্থবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গান্ধীবাদ নিয়ে একটু আধটু 
আলোচন! জেলে বসে হত। রাজেন্দরপ্রসাদ বলেন ; “গান্ধীবাদ সফলের প্রতি 
সকলের প্রীতি সৌহার্দ্য জাগিয়ে দেয়; সমাজতগ্রবাদ মানুষের নীচ মনোবৃত্তিগুলি 
উস্কিয়ে তোলে ।” যাই হোক রাজেন্দ্র বাবুকে আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা 
করতাম । মনে হত, এব মতো ত্যাগী একনিষ্ঠ নেত। বাংলার কংগ্রেসে থাকলে 
আরো শক্তিশালী হত-_দলাদলি দুর হত। শ্রীকৃষ্ণ সিং শ্রেণীসংগ্রাম চান না, 
কিন্ত জমিদারগুলির দোষে শ্রেণী-পংগ্রাম এসে পড়বে বলে তিনি শঙ্কিত। আবদুল 
বারী লাছেব আমাকে লাপিডাসের “পলিটিক্যাঙল্গ ইকনমি” পড়তে দেন, আরও 
কিছু সমাজতন্ত্রবাদমূলক সাহিত্য পড়তে দিবেন বলে ভরসা দেন। মুঙ্গেরের নেত। 
নিরাপদ মুখাজাঁ আমাকে খুব প্রশংসা করেন । ছুইখ করে বলেন আমার ছেলেট! 
এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, সে দি আপনাদের দলে যেত তবু সখী হতাম ।""* 
তাঁর ছেলের নাম হনীল মুখাজী, পরে (১৯৪৬) বিহার প্রাদেশিক কমিউনিস্ট 
পার্টির সেক্রেটাবী হন। এখন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট । 

ডাঃ খান সাহেব ও তার ভাই গফ ফর খ! (সীমান্ত গান্ধী) এ জেলে “স্টেট 
প্রিজনাব' হয়ে আছেন। তার! ছু'ভাই আমাদের বাংলার বিপ্রবীদের খুব 
প্রশংসা! কবেন। সীমান্তের পাঠানর! নাকি আমাদের খুব শ্রদ্ধা করে। তাদের 
ধারণা, কলকাতায় ইংরেজর! আমাদের গুলির ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারে না। 
আবুল গফফর খান তাদের বলেন: এ বিপ্রবীরা তে। হিন্দু'। পাঠানরা 
নাকি উত্তর দেয়: “তা কখনো হতে পারে না-তার। বাঙালী” । হিন্দু 
বলতে পাঠানরা পেশোয়ারের স্দখোর ধনী ও বেনেদের বোঝেন, আবদুল 
গফ ফর খান শ্বয়ং আমাকে এ গল্প বলে। পুরুলিয়ার নিবারণ দাশগুধ জ্ঞানী 
ব্যক্তি বলে সকঞের শর! পেতেন । তিনি আমার ঘরে এনে প্রায়ই হেগেলের 
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দর্শনিতত্ব বুঝাতেন। হেগেলের হম্ববাদে ( ভায়ালেকৃটিক ) আর মার্কদীয় ছন্ববাদে 
রাতদিন তফাৎ। ধনতঙ্ববাদী পীড়নে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ মান ছেগেলের 
ছন্ঘবাদ ভিত্তি করে দাড়াবে এই ভার মত। নিবারণবাবু পরম গান্ধীতক্ত। 
চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা হুর্ধ সেনের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে তিনি মর্মাহত হন 
এবং আমাকে বলেন : «এত বড় একটি শ্বদ্দেশগ্রাণ কর্মীর গ্রেপ্তারে আজ 
খেলাধূল! বন্ধ রাখ! ভাল মনে কত্বি। আমিও এতে আপনাদের সঙ্গে থাকব।? 
ত্বয়ং রাজেন্জপ্রপাদদ যেখানে আছেন সেখানে হিংদাপস্থী একজনের জন্য এত 
দরদ দেখাবার সাহস অন্ত কোনে কংগ্রেণী নেতার ছিল না। উড়্িষ্যার নবকষ্ঃ 
চৌধুরী ও তীর স্ত্রী মালতী দেবী এ জেলেই বন্দী। তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ 
বন্ধুত্ব হয়। উড়িন্তার ছেলে ও মেয়ে সংগঠন নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা হুত। সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে কথা হলে নবরুষ্বারু বলতেন, এসব 
আইডিয়া মন্দ নয় । পরেতীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কট্টর সম'জতগ্মনাদী ভন | 
হরেকুষ। মহাতব বাংলার যুবক আন্দোলনের নীতি-পঞ্ধতিও কৌশলে লিখে 
দেওয়ার জন্ত আমাকে পীড়াগীড়ি করতেন । বাঙালী বিপ্লবী মতো একনিষ্ঠ 
ত্যাগী ও সাহসী কর্মীদল উড়িস্তায় গঠন করার জন্যই তিনি আমার কাছ থেকে 
আমার্দের কর্মধারা নোট করে নেন। অধ্যাপক আবুল বারী, বেনীপুনী, 
কিশোরী প্রসারণ, ধনী যুবক নেতা মিছির প্রভৃতির সঙ্গে আমার সন্তাব হয়। 
তীরা তখন সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াতেন। মতিছারী গ্রেগার প্রঙগাপতি 
মিশ্র খাটি গাদ্ধীবাদী হলেও শ্বভাবগুণে আমাদের শ্রদ্ধা আকধণ করেছিলেন । 
আচার্ধ রুপালনী বলতেন: আপনাদের মতবাদ তাল। আমিও বিশ্বাস 
করতাম । গান্ধীজির মতবাদ এসে সকল মত ও পথ ডুবিয়ে দিয়েছে । আন্দামান 
যাওয়ার সময় তিনি আমার নামে ২০*** টাকা! জম! দিয়েছিলেন । বলে দেন £ 
“কোনো বিপদে টাকার দরকার হলে সিন্ধু দেশে আম্বার বাড়িতে লিখবেন । 
এই আচার্য কপালনী ফেরারী বিপ্লবী নলিনী বাগচীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন । 
বিহার প্রদেশের বিপ্লবী বন্দীরা! আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচ5নাব ফলে সন্ত্রাসবাদ 
ছেড়ে কমিউনিজমের পক্ষপাতী হয়ে উঠে। ওখানে তাদের ঝগড়। বিযোধ 
মেটাবার জন্ত, ছিংস! অহিংস! মতের সমস্যা সমাধানের জন্তু, ক্লাস করে রাজনীতিক 
আলোচনার জন্ত আমাকে ডাকত। তখন আমি লগ্ত্রসবাদ ছেড়ে কাঁমউনিজষের 
দিকে দুটি দিয়েছি মাত্র এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে আমার ধারণ। তখন ছিল 
নিতান্তই অম্পঃ । হাজারীবাগ জেলে রাজবন্দী মহলে অহিংসারই প্রবৰ্ল প্রভাব। 
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ধখন খবর এল যে, কলকাতা রাইটার্ঁ বিলভিংন্-এ কারাগার সমূহের ইন্ন্পেরর 
জেনারেল গুলিতে নিহত হয়েছেন তখন অনেকেরই চোখেমুখে পুলক ভাব। 
বিনয় বন্থ ও দীনেশের প্রতি প্রশংসান্ছচক উক্তিও শোন! গেল। বিনয় ও স্থ্ধীর 
গুলি করে পরে আত্মহত্যা করে। দীনেশ ফাসিতে মরে। দীনেশের ফাসির 
দিনে কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রথম লাইনে 
লেখা হয় ঃ 
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জেলের ভিতর গোপনে এ কাগজটুকু দেখে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম । 
এরকয় লেখা কি চলে ! তৰে সত্যিই কি দিন ফিরেছে? এ সময় বিভিন্ন জেলে 
রাঁজবন্দীদের উপব অন্তযাচার চলছিল, তার জন্যই ইন্ম্পেক্টর জেনারেলের উপর 
গুলি হুয়। 

বিহার উড়িস্তার নেতাদের রাজনীতিক জ্ঞান বাঙালী নেতার্দের চেয়ে কম 
আমি লাধারপভাবে এ কথাটি বলছি। প্রথমোক্ত নেতৃবৃন্দের বাজনীভিক 
সারলা, গান্ধীবাদের গ্রতি এক নিষ্ঠা, এঁকাস্তিক ধর্মবিশ্বাস ও মধ্যযুগীয় মনোভাব 
দেখে আমার এমন ধারণা জন্মে। আইন অমান্য আন্দোলনে অনেক বিহারী 
কৃষক হাজারীবাগ জেলে আসে। রাজেন্্রপ্রসাদকে দেখা মাত্র তার! ফাইল 
থেকে উঠে দাড়িয়ে অভিবাদন করেন। সেদিন আমিও রাজেন বাবুর পায়চারি 
করার দলে ছিলাম। মধুরা প্রসাদ গর্বভরে বলছিলেন £ “দেখেছেন সতীশবাবুং 
বিহারের কৃষকম্প্রজারা নেতাদের কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে! দৃত্র থেকে 
রাজেন্দ্প্রসার্দকে দেখামাজজ সমস্ত ক়েদী কেমন নতমস্তকে উঠে দাড়িয়ে গেল। 
এখানে আপনাদের সমাজতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক এত মধুর যে, কৃষক শোবিত হচ্ছে বলে মনেই করে না।” -_একটু 
পূর্বেই শ্রেণী-সংগ্রামের কথ! হয়; নেতার! এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। 
তাই হ্থযোগ পেয়ে ষখুঝা বাবু শ্রেণী-সমন্বয়ের এক প্রত্যক্ষ প্রত্বাণ দেখিয়ে দিলেন। 
মুচকি হেসে ভাদের অনুসরণ করলাম । রাজেন্দ্রপ্রসাদ নীরব ছিলেন। সকল 
নেভারই অল্পবিস্তর জমিদারী আছে, মধাযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যে তাদের রাজনীতি 
লীমাবন্ধ ছিল। আমি কিন্ত সশঙ্ক বিপ্রবী মতাবলম্বী ছলেও এ জেলে সকলের 
প্রশংসা অর্জন করেছিলাম । অহিংস-পম্থী নেতারা আমাদের বিপথগামী বললেও 
আমাদের মহৎ উদ্দেন্ঠ, ত্যাগ ও সরল আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন না। 

বাজেন্্প্রগাদ, সীমাস্ত গান্ধী, গফর খা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিবারণ দাশগুপ্ত ও 


১৬৩ 


খন্তান্ত বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে হাজারীবাগ জেল থেকে বিদায় নিতে 
হুল। বন্ধুরা কেঁদে ফেললেন। আমি ত্বীপান্তবের ঘাআী। 


আন্দামান দ্বীপের কারা কক্ষে 


১৪৩৩ সালের প্রথষ্ণ ভাগে হাতে হাতকড়া ও পায়ে পাচ সের ওজনের বেদি 
পরে হাজারীবাগ থেকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার জন্য ঘাত্র। করি। 
জেলের সমস্ত রাজবন্দীর। মাল! দিয়ে বিদায় দেয়। বেড়ি পরে আঙ্গিপুর জেলে 
গোৌঁছি। আন্দামানের যাত্রীদের একে একে সবাইকে এখানে এনে জড়ে। কষা 
ছুচ্ছে। নিরঞ্জন সেন, ভাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বন্থকে আমার 
পূর্বেই বোদ্বাই ও পাঞ্জাবের জেল থেকে আনা হয়েছে। বর্ধমান থেকে হরেকুফঃ 
কোঙার নামে একটি উনিশ বছরের ছেলেও আন্দামানের ধাত্রী হয়ে আসে। 
হরেকুষ্ এখন বাংল! দেশের মার্কসিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সারাতারত 
কুষক সমিতির সভাপতি । নিরঞ্চন মা্কপিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির মন্ত্রী থাকাকালে 
মার! যান। স্বদেশী কাজে সবেমাত্র ব্রতী হয়েছিন মে। আমাদের সকলেরই 
অপরিচিত। স্বদেশী সমশ্য! জানার আগ্রহে সকলের প্রীতির পাত্র হয়ে ওঠে। 
একটি ঘুবকবন্ধুর ছোট্ট একটুকরে1 চিঠি একদিন দেখশাম আমার নিভৃত কক্ষে £ 
“দাদা, আপনার মতামত কি? আমরা আপনারু উত্তরের জন্ত আগ্রহাঞ্ষিত হয়ে 
আছি।” আমি শুধু লিখেছিলাম “নৃত্তন মদ আমি পড়ি ৪ পছন্দ 
করি। পুরানে। যে-পথ ছেড়ে অনেক দুরে এগিয়ে এসেছি আর সেখানে ফিরে 
যাওয়ার সম্ভাবনাও নাই ইচ্ছাও নাই । আমি ক্রমশই সমুখপানে চলেছি। 
তোমবাও পড়া শুনা, আলাপ-মালোচন! করে নৃতন বিপ্রবী ভবে এইটাই আশ। 
করি। আগামী যুগ গণ-আন্দোলনের যুগ ।” এর বেশী কিছু তখন আমার 
বলার ছিল না1। বক্স! বন্দীশিবির থেকে পাহাড়-দরঙ্গল পেনিয়ে পালিন্ে 
এসেছিলেন কুষ্ণপদ্ চক্রবর্তী তাকেই এক্ূপ উন্ধর দিই। পরে তিনি কমিউনিন্ট 
হন। 

আলিপুর জেল থেকে আমর! ১৬ জন মরকার প্রদত্ত ছেচা লোহার এক 
এক জোড়া বেড়ী পর়ে সাগর-তরগেে ঝাপ দেওয়ার জন্ত যাত্রা করলাম। দিপাই 
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শান্্রীরা বন্দুক নিয়ে এসেছে দলে দলে--জাহাজে চড়ে সাগরের বুকে নাচতে 
নাচতে আমর! যাব কালাপানি--আন্ামান দ্বীপে, যেখানে কলকাতা থেকে 
মাসে একদিন একখান! জাহাজ কয়েদী নিয়ে ঘায়। অমৃতবাজার পত্রিকায় 
সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল £ “সমুদ্রের ওপরও কি বন্দীদের পায়ে বেড়ী 
দেওয়ার প্রয়োজন আছে? যদ্দি বৈশাখের ঝড়ে জাহাজ ডুবে যায় তা হলে 
ব|চার চেষ্ট! করারও কোনে! উপায় তাদের থাকবে না। জাহাজ ডুবলে বাচার 
চেষ্টা করা ঘদি অবৈধ ন! হয় তবে হতভাগ্য বন্দীদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত 
ছিল।” “মহারাজা” স্টাম|র ভায়মণ্ড হারবার ছেড়ে যতই দক্ষিণে লাগরা ভিমুখে 
ঘেতে থাকে ততই মনে অভূতপূর্ব পুপক, বিস্য় ও কৌতুহল হচ্ছিল। কোথায় 
কোন অজানা রাজ্যে যাচ্ছি! গেল যুদ্ধের সময় যার]! আন্দামানে ছিল তাদের 
বন্দীজীবন বড় আনামে কাটেনি--নিদারুণ লাঞ্নার ভিতর তার] রাজবন্দীর 
মাহাত্য বজায় বেখেছিলেন। ভারতের জনসাধারণের কাছে আন্দোমান বন্দীশাল! 
একট! অত্যাচারের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলে সরকার ওথানে শ্বদেশী-বন্দী বাখ। বন্ধ 
করে দিয়েছিলগ। এখন আবার সে অন্ধকৃপের দ্বার তাদের জদন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। 
সাময়িক উদারতার ভান করে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী বাঁজ আবার নিজের 
স্বাভাবিক মৃতি ধারণ করেছে। তাই আমাদের “বিপজ্জনক বন্দীদের” তারতের 
বাইরে-_দুরে -দ্বীপাস্তর়ে পাঠানোর ব্যবস্থা । রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গভনমেপ্ট: 
বরফের দেশ সাইবেরিয়ায় রাঁজবন্দীদের নির্বাসনে পাঠাত। ইংরেজ পাঠায় 
দ্বীপান্তরে-_ যেখানে স্বাস্থ্যে নাই, খাদ্য নাই, বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ নাই। 

ছুস্তর জলরা শির মাঝখানে বন্দী টিমারেও আমরা বন্দী--ডেকের একটি তালা- 
বন্ধ প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান। শোয়া-খাওয়। এখানে ৷ মলমৃত্র ত্যাগের ঝঞ্জাট 
কম নয়, বেড়ির উপরে আবার হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাধ! চাই। মিপাই দড়ি 
ধরে পায়খানায় নিয়ে ধাবে। সকালে বিকালে সকলকে উপরে নিয়ে যেত হাওয়! 
খাওয়ার জন্তে । বিশাল সমুদ্রের কূল কিছুই দেখা যায় না। চারদিকে গোলাকার 
হয়ে আকাশ চলে পড়েছে সমুদ্রের গায়। দক্ষিণ সাগরের দিকে তাকিয়ে কল্পনার 
মানচিত্রে দূত মেরু পাগর চোখে ভাসে । বিন্মিত হয়ে ভাবি--মে কত দুর! 
সপ্ধ্যাবেল! রাঙা সুর ধীরে ধারে ডুবে যায় অগাধ জলরাশির মাঝখানে, সমুদ্রের 
হুম্বর দৃশ্ত আধারে হাহাকার করে উঠে) আমাদের টেনে নিয়ে ঘায় সিপাইর 
দল। ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হই উপরে ওঠার আশায়। সমুদ্রের বুক 
থেকে প্রকাণ্ড হূর্ধ লাল হয়ে ধীরে ধীরে ওঠে । তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি। তুলে, 
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যাই বল্জীজীবনের কথা। সিপাইর দল আবার টেনে নিয়ে যায়--ডেকে-_ 
আলোবাতাসহীন গরম প্রকোষ্ঠে। প্রতিদিন বিপদসন্কেত (215: ) পড়ে । 
চারটে বয়! বুকে কাধে বেঁধে লাইন করে দ্াড়াই, ক্যাপটেন সাছেবও গলায় কি 
একট! সুন্দর জিনিস লাগিয়ে আসে পরিদর্শন করতে । পরে জানলাম, ক্যাপটেন 
সাহেবের গলায়ও বয় । জাহাজ ডুবলে ওতে ভর করেই সাহেব মরণের বিরুদ্ধে 
লগ্কবে। আমাদের গলার বয়। এত বিশাল কাকার কেন? ভাবলাম মরণেরও 
শ্রেণীভেদ আছে নাকি? চারদিনের পর আন্দামানে পৌছলাম। 

সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত .হয়ে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে আমর ১৬ জন 
পোর্ট-র্েয়ার সেলুলার জেলে প্রবেশ করি। কয়েক মান পূর্ব হতেই প্রতি 
জাহাজে বাংল! থেকে বন্দীদের আনা হচ্ছিল। প্রথম দল জেল গেটে পৌঁছলে 
আন্দামানের ডেপুটি কমিশনার সাহেব বলেছিলেন : দেখ খুব শাস্তুভাবে থাকবে 
গোলমাল কর তো! কঠোর শাস্তি) এ বাংল! নয়-_ আন্দামান, এখানে অনেক 
বাঘকে আমর] পোষ মানিয়েছি। সাহেবের উদ্ধত বাকের প্রতিবাদ কবেন কয়েক 
জন : আমরা বাঘ নই, বাঙালী বিপ্রবী; বিপ্রবীরা কখনো পোষ মানে না-মাবে 
অথব! মনে; ন্যায় ব্যবহার পেলে তারা ভদ্রতার পরিচয় দিতে জানে । 

বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদ্দেশ, পাঞ্জাব ও মান্্রাজের সেরা বিপ্রবীর্দের এখানে এনে 
প্গরাবন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। বাঙালী ছিল শতকর! নব্বন্ই জন। তিনশ 
রাজবন্দীকে নির্বাসন দিয়েও একত্রে থাকার স্থযোগ না দেওয়াতে মনটা দমে 
গিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমর] বিভক্ত-_দেখা কর বা সংবাদ 
আদান প্রদানের ন্ুযোগটুকু অবধি নাই । কবুতরের খোপের মতে সাববাধা 
ছোট ছোট খোপ, তারই একটিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম । বাতি নাই ভিতরে । 
পায়খানার কোনে বাবস্থা নেই। প্রন্রাবের জন্ত একটি মাটির টোপা আছে। 
খেলা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা নাই। জাল বুনার এবং নারকেলের ছোবড়া দিয়ে 
দড়ি পাকানোর কাজ আছে। তিনটে বাজার পরেই জমাদার এসে মুশাকৎ 
মুশান্ধৎ বলে ঠঁচাতে থাকে । মানে যার যার খাটুনি নিয়ে এস। আমর! 
কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। খববের কাগজের অভাবটাই আমাদের 
বড় লাগে, -এ দিকে নিগ্্রদীপ, সাতাহিক স্টেট্স্য্যান গুভারসি সংস্করণ পড়তে 
পাই বটে, ত1 ছিল ক্ষীণ আলো দিয়ে নিপ্রদীপের দুর্নাম ঢাকার চেষ্টা মাত্র । 
বিকালে ৪ট1 বাজতেই নিজ নিজ সেলে (০611) গিয়ে তাল! বন্ধ হওয়ার জন্য 
প্রস্তুত থাকার ঘণ্টা বাজে। গ্রীশ্বকালের বেলা তখনও অনেক বাকি থাকে । 
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পরদিন সকাল প্রায় «টায় ভালা খুলে দিত) দীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা তালা বন্ধ 
'আলোবাতাস-হীন ক্ষুদ্র কক্ষে দিনগুলি কাটত। লেখার কোনো বিধান নাই 
ৰলে খাতাপত্র পাওয়া যায় না। পড়াশুনার জন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 
বিলাতী নভেল কিছু কিছু ছিল। শ্রীকপূর্ব যুগের ধর্মগ্রন্থ ছিল--কিন্ত তার পাঠক 
ছিলনা। স্বাস্থ্যের কথা--মশ! আছে, ষশারী নাই, ম্যালেরিয়া বেশ আছে। 
পানীয় জল থারাঁপ, কাজেই আমাশয় লেগেই আছে। বিষাক্ত পোকা-মাকড়, 
তেঁতুল বিচ্ছু, বিছেতে দেলগুলি তরা । ঘর ধুয়ে ঝেড়ে কিছুই প্রতিকার হয় না, 
পুরানে দেয়ালের মাঝে তাদের বাসা । সর্বদা! ভয়ে ভয়ে খাকি। জলের অভাব 
নিদাকণ। অনেক দিন ম্লান না করে অথবা মাথায় খানিকটা জন দিয়ে রয়েছি, 
তাও বহুক্ষণ বসে থাকার পর স্থযোগ পাওয়া যেত। কোনদিন খাওয়ার জল 
নাই, কোনদিন বা জল না-পাওয়ায় রান হতে দেরি হয়ে ঘেত। এনিয়ে জেল 
কতৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকভ। তারা মনে করত, কয়েদীর আবার 
এত দাবি-দাওয়া কেন? চৈত্র মাসের রোদে আমর] হাঁপিয়ে উঠতাম একটু 
জলের জন্ত। খাবার তরিতরকারী ভাল নয়। আলু মাসে একবার আসে 
কলকাতা থেকে, স্থৃতরাং ছুপ্রাপা। ওখানে ভাল চাপ হর না, কাঙেই ভাত 
ভাল জুটবে কোথেকে? সমূদ্রের বড় বড় মাছ পাওয়া বেত; ত| দেখে 
খাওয়ার রুচি থাকে না, খেলেও স্বাদ লাগে না। তৃতীয় শ্রেনীর বন্ধুদের খণ্ড 
মানুষের খাগয়ার উপযোগী ছিল না। ফ্যানের মতে! ভাত, ঘাণের তরকারী, 
অসিদ্ধ বিশ্বাদ ভাল আর তেতে! আটার রুটি । তাণ্তে স্থান্থ্য কেউই ভাল রাখতে 
পারেনি । আবেদন, নিব্দেন ও নালিশের পর অনশন করাই স্থির হয়। ১৯৩৩ 
লালের মে মাম। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক নেতার! জেলে বন্দী । আইন 
অমান্য আন্দোলন, সম্ামবাদী আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দেলন সরকারী নিম্পেষণে 
পবই দুর্বল। এমনি সঙ্কটের সময়ে আন্দামান দেলুলার জেলে শুরু হুল অনশন 
ধর্মঘট । থাগ্ভ'ভাব, শিক্ষ/ ও পংবাদেন্র অভাব, স্বাস্থা(ভাব, এত পব অভাব 
দুর্গতি নিয়ে তিল তিল করে মহবের ঠেবে জীবনের সাধনায় এমনি করে এবারে 
মরাই ভাল, এমনি দৃঢ়ত1 নিয়ে সকলে সংগ্রামে ঝ'পিয়ে পড়ে। রাজবন্দীর হুর্বহ 
জীবনধাত্র! পরিব্তনের চেষ্টান্ যতীন দাস লাহোর কারাগারে জীবনাহতি দিরেছে। 
ঘতান দালের খাত্বদান ব্যর্থ হতে পেব না। বন্দীর জেল-সংগ্রাম শ্বাধীনতা- 
তগ্রামেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এখানেও আঙ্বর। সংগ্রথম-পথধাত্রী । স্থৃতরাং এ 
বিষম অবস্থা মনণনই একমাত্র সংগ্রামেত্র উপায়। অনশনকারী ছিতীয় শ্রোর 
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বন্দীদের জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। আমি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর বন্দী, আমাকেও অনশন করামাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। সারা 
দিন একজনকে এক-এক কুঠরীতে ভালাবন্ধ করে রাখে। যাতে আমরা মরে না 
যাই সেজন্যে জোর করে রবারের নল দিয়ে পেটে দুধ প্রবেশ করিয়ে দিত। 
লীমাস্তের দীর্ঘকায় দুর্দান্ত প্রকৃতির পাঠান কয়েদীর] আমাদেক্ হ-পায়ে ছু হাতে, 
মাথায় ও বুকে চেপে ধরত) ডাক্তার দীর্ঘ এবটি নল নাসার্ধ দিয়ে গলার খান 
নালি অবধি প্রবিই করিয়ে নলের মুখে ছুধ ঢেলে দেয়। একটু মাথা নাড়লেই 
ব্যথা পাই। ডাক্তারের তাড়াহুড়াতে কতজনের নাসারদ্ধে ঘ! হয়ে যেত। এমনি 
নিষ্ঠরভাবে খাওয়ানোর ফলে আমাদের তিনটি বন্ধু একে একে মার যায়-_ 
মোহিত মৈত্র, মোহনকুমার দাস এবং লাহোর বড়যন্ত্র মামলার মহাবীর সিং। 
তাদের মৃত্যুর পর অনশনকাবীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। সরকারী অবহেলায় 
তিনটি শ্বাদ্নশপ্রাণ যুবকের জীবন শেষ হয়ে গেল। কেউ জানল না, কেউ তাদের 
পবিভ্র দেহের সৎকার করল না, বিদেশে বিভ্ুইয়ে কালাপানির কালো জলে তার। 
ডুবে গেল। মুকি-সংগ্রাম-বিজয়ের দিনে বীর শহীদদের বেদীমূলে এদের আত্মদান 
অক্ষয় হয়ে থাকবে। 

আন্দামান জেলে তিনজন রাজবন্দীর মৃত্যু-মংবাদে ভাবতে বিপুণ্‌ আন্দোলন 
হয়। ভারত গতনমেণ্ট তদারক করার জন্য লেফটেন্াণ্ট কেশ বার্কারকে 
পাঠান। একই মধ্যে আমাদের উপর অত্যাচ।র চরমে গঠে। 'আনশনের মধ্যে 
একবার হবার জল পান করতাম। কারুর বা দেড়মাস, কারু£ ব। একমাস 
অনশনে থাকার পর সরকারী নির্দেশে জল দেওয়া নিষিদ্ধ ছল। নিবুর্ধন মেন 
ও সুধেন্দু দাসের নাড়ী পাওয়। যাচ্ছিল না বলে তাদের চিকিৎসার নামে পৃথক 
স্থানে নিয়ে যায়। হীবামোহন নামে একটি ছোট্ট ছেলেকে নীরব ও নিম্পন্দ 
অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ভাজার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেন £ 
'কেমন--এবার অনশন ছাড়বে? ছেলেটি উত্তর দেয়: কেন? জল বন্ধ 
করেছেন বলে মরণও বন্ধ করতে পারবেন কি? আমি নিজেও তখন জীবনের 
আশ! ছেড়ে দিই। বিদ্তু ধর্মঘট শেষ অবধি জয়যুক্ত হবে--এ বিশ্বাস খুবই 
ছিল। প্রায় ছু'মাস পর করেল বার্কার সাছেবের বিবেচনার প্রভিশ্রুতিতে আমরা! 
অনশন ভঙ্গ করি। এবং অল্ল কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের পায় সবল দাবিই 
পূর্ণ করে দেওয়া হয়। তিনটি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে রাঁজবন্ধীর মহর্দ দাবি 
আদ।র বর! সম্ভব হয়। এবপর স্থাস্থারক্ষার ও জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিত প্রসারের পথ 
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উদ্মুক্ক হল স্থদুর ছবীপাস্তরের কারাগারে । শাস্তির আগার নবচেতনার শিক্ষাগারে 
পরিণত হুল--আধার ঘরে জললে।। নিরগন সেন, ভাক্তার নারায়ণ রায়, 
লাহোরের ধন্বস্তরী, শিউ বর্মা প্রমুখ কয়েকজন মার্কসিষ্ সাহিত্য অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার দ্বারা আন্দামান বন্দীজীবনে এক নুতন প্রেরণ! সার করেন। 
মার্কসবাদী শিক্ষায় ছোট ছেলে হলেও হুরেকৃষণ কোারের উৎদাহ ছিল অপূর্ব। 
ডাঃ নারায়ণ রায়ের সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী, জটিল ব্যাপারকে সরল করে বুঝাবার 
অপূর্ব ক্ষমতা এবং জীববিষ্ভার ও শরীরবিজ্ঞানের ব্যাখ্যান যুবকদের মার্কসবাদের 
প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদ্দেরই অক্রীস্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ অবধি আন্দামান 
জেলের শতকর! নববই জন রাজবন্দী কমিউনিজম্‌ মতবাদ গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুঠন মামলার প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে এ মতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। 
এখানে কমিউনিস্ট কনমলিডেশন ( জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ) 
গঠিত হয়। 

যাই হোক, বন্দীজীবনের ছূর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার শেষ কিন্তু হয়নি। আমাদের 
একদিকে যেমন স্থু'বধা। হয়, আবার নিত্য নৃতন অস্থবিধা স্্টি করাই ছিল চীফ 
কমিশনার সাছেধের কাজ । জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খুঁটিনা:ট বিরোধ লেগেই 
থাকত। সময় সময় কর্তপক্ষের স্বেচ্ছাচাব্রিতার ফলে অনশন করতে হত। 
শা/ম্তও ভোগ করতে হত। একবার একজনকে ১০ ঘ। বেত্রদণ্ড দেওয়] হুয়। 
অন্থখ হলে চিকিৎপার বন্দো-স্ত মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ৩৪ জন 
পাগল হয়ে যাঁয়। ভারতীয় স্বাদপঞ্জের মধো একমাত্র সাপ্তাহিক সঞীবনী 
পড়তে পেতাম; তারও অনেকাংশ কাচি দিয়ে কেটে দিত। বন্দীদের কৌশল- 
বুদ্ধিতে মার্কসীয় দাহিত্য জেলের ভিতর যা এসে পড়েছিল তা! কম নয়। 
আম্দামানের বন্দী-জীবনের কাহিনী বিচিত্র । 

কেন কমিউনিজমের প্রতি অন্ত্রক্ত হলাম--ইংবেজ গভর্নমেণ্টের অনুকম্পার় 
চারবার ধরা পড়ে অনেক বৎসর জেল খাটার পর চল্লিশ বদর বয়দে কমিউনিস্ট 
হওয়ার মতি হল কেন? পুরান! বন্ধুরা কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন করেছিলু। 
উত্তরে বলেছি, ধে-কারণে আপনারা অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নৃতন 
সমাজতন্ত্র মতবাদ গ্রহণ কয়েছেন, সেই কারণেই আমি অতীত নীতি পন্ধতি 
ছেড়ে দিয়ে বিপ্রবের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত নিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট মতবাদ 
গ্রহণ করেছি। আপনার! যেখানে এসে থেমেছেন সেখানে আমার নুতন তিস্তার 
উন্মেষ। প্রথম বয়সে দেশের ছুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্ত বোম! পিস্তল নিছে 
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জীবনের পথে বের হয়েছিলাম ১ সেদিন মৃত্যুগর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতে! । 
দেশের দুঃখ মোচন কথাটার কোন সংজা৷ ছিল না, মৃত্যুবরণ করারও কোন সংজ্া 
ছিল না। একক্পন বীরপণান রোমান্দ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রগ্তত ছিল, আর 
একজন হয়তো গভীর প্রেরণ! ও মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে ঝাপিয়ে 
পড়তে উদ্ভত। একজন তারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানই সকল ছুঃখের অবসান 
বলে মনে করত, অন্যজন বুঝেছিগ দেশের প্রতিটি নর-নারীর নখ স্বাচ্ছন্দা, সাম্য 
ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ভিতর ছুঃখ মোচনের উপায়! স্ম্প্ট কোন আঘর্শ 
না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গিতে আদর্শের কল্পিত ছাচ তৈরি করে 
নিজেকে চালিত করত। সেই জন্তেই এক পথের পথিক হয়েও মাঝপথে এসে 
আমর! পরম্পর বিছিন্ন হয়ে পড়েছি; বিভিন্ন খাতে আমাদের বিপ্লবী চিন্তাধারা 
প্রবাহিত হচ্ছে। আমার পথ চলেছে স্বদুরপ্রসারী গণমুক্তির সাধনায় --আপনাদের 
পথের দৃষ্টি ওখানে ঝাপস! হয়ে যায়। 
মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করার সময় বন 
চিন্তা ও আলোচনার ভিতন্ন দিয়ে কমিউনিজমের প্রতি কেমন করে অন্ুযক্ত 
হয়ে পড়েছিলাম তা এখন আব মনে পড়ে না; যা মনে পড়ে তাও বিশদভাবে 
বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। '৯৩* সাল থেকে ১০৩৫ সান অবধি ছয় 
বৎসর দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কত রূপাস্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে তারই 
উপর ভিত্তি করে আমার সাঁমাজক ও বাজনীতিক চিন্তাধারা "মটনজমের 
প্রতি একাস্তভাবে আক হয়ে পড়ে । বিশেষ করে বাংলার স্পষ্ট অটোজ্ঞানিক 
সম্রাসবাদী বিপ্রবী আন্দোলন--য। শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষিত মধ্যবিক শ্রেণীকে 
আকৃষ্ট করেছিল । বর্তমানে যা 'অচল, লেই অকেন্ধো অতীত 'মাদর্শ ও কর্মধারার 
পরিব্র্তন 'অবশ্তস্তাবী হয়ে পড়েছিল । তবে বিপ্রবী সন্ত্রাঘবাদী সংগ্রামই দেশ- 
বামীকে জাগিয়েছে, সচেতন করে তুলেছে তা ত্বীকার করতেই হবে। 
বিদেশে রুশিয়ার গণ-বিপ্লব স্বদেশে গাক্ধীজীর পরিচালিত পর পর ছুটি বিরাট 
জাতীয় আন্দোলন আমাদের ক্ষুধার্ত শোধিত জনদাধারণকে বা্ীয় চেতনা 
বিকাশের পথে অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে ঘায়। কল্পিত উজ্জল আদর্শে বুকের 
রক্ত দিয়ে দেশজননীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেই দেশের ছুর্গত জনগণের হুর্গতি 
আর ঘোচে না; চাই নতুন গণতান্ত্রিক আধর্শঃ নতুন কর্মপদ্ধতি, নতুন গণ- 
ংগঠন--বিপ্রবের বাস্তব লক্ষ্য ও গণদমন্রির এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুপরিকল্পিত 
কর্মস্থচী। জেলে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এবং বাইরের বিপ্লবী কর্মা মহলে জাসন্ন 
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পরিবর্তনের ধার! নিয়ে তুমুল আলোচনা, বাদাহ্বাদ চলতে থাকে 3 জাতীয়তাবাদ, 


লমাজত্গ্রবাদ ও কমিউনিজম--গ্রধানত এই তিন রকম মতবাদই ছিল আলোচ্য 
বিষয়। এনিয়ে বিভিন্ন গ্র,প গড়ে উঠে পর্বত্র। একদল প্রগতিশীল যুবক 
কমিউনিজমের উচ্চ আদর্শ পথে বিপ্রবের সফল পরিণতি দেখে । ঘ্বিতীয় দল 
জনসাধারণের হুখ স্থবিধার দিকে কিছুট! দৃ্টি রেখে প্রথম বিপ্লব সমাধ1 করে 
ছিতীয় বিপ্রবের জন্য প্রতীক্ষা করতে চায়। তৃতীয় দল জাতীয় স্বাধীনতা ও 
জাতীয় এতিহ ব্যতিবকে আর কোনো! দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন মনে করে না। 
তখন মার্কসবার্দী তত্ব ও মার্কলবাদী সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের স্পই ধারণ! 
ছিল ন1। গণ-শ্রেণীর সংগ্রাম, শ্রমিক নেতৃত্ব এবং সমাজের শ্রেণীবিন্তান বুঝে- 
ছিলাম মার্কসীয় সাহিত্য পড়ে । রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ও স্পেনের রক্তাক্ত শ্রেণী 
সংগ্রামে, ঘা ১৯২৬ সালে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল,আমরা তাতে যথেষ্ট আকৃষ্ট 
হই এবং কমিউনিজমের প্রাতি আমাদের অঙ্ুয়াগ বেড়ে যায়। আন্দামানে বসে 
মার্কসীয় সাহিত্য পড়ায় মনোনিবেশ করি । পড়তে পড়তে পড়ায় অন্ুপাগ বেড়ে 
যায়। এক! এক মনে পড়েছি- ডাক্তার নারায়ণ রায়ের ক্লাসে পড়েছি--অপরকে 
পড়িয়েছি। মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় অথনীতি, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতগ্ত্রবা্দ 
আলোচন। করে বুঝতে চেষ্টা করেছি ;--নিভূত কক্ষে রাত্রি জেগে চিন্তার ছারা 
উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি । বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণ! এ-বয়সে ছেড়ে দিতে 
আমার মন প্রথমে কিছুতেই সায় দিতে চাঁয়নি। পুবানে। চিন্তা ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে 
নৃতন যুক্তি-বুদ্ধি অবিরত যুদ্ধ করেছে, হেরেছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, 
জিতেছে । এমনি করেই মনের ঘাত-গ্রত্তিখাত মীমের পর মাস, বৎসরের পর 
বৎসর আমার জান বুদ্ধিকে মাজিত করেছে, শাণিত করেছে। বহু দিনের 
শান-বাধানে! পথ ছেড়ে সহজে নূতন পথে যাইনি? অর্থনীতিক বিপ্লবের পথ 
গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়নি । বিত্ু সম্পদ একজনের না হয়ে দশজনের 
হবে, কলকারখানার হ্বত্ব পরশ্রমভোগী মালিকের না হয়ে উৎপাদনকা ৰী শ্রমিকের 
হবে, জমির মালিক জমিদার না হয়ে কুধক হবে- এক কথায়, ব্যক্তিগত মালিকানা" 
সম্পত্তির পরিবর্তে সমাজের সমস্ত বিস্ত লমাজের গণ-সমঠির অধিকারে আসবে-_ 


এ তো৷ একান্তই কাম্য। সমাজ-ব্যবস্থার এ-পরিবর্তন একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের : 


দ্বারাই কার্ধকরী হতে পারে। 
জেলে সাধারণতঃ দার্শনিক মনোভাব বৃদ্ধি পায় মার্কলবাদী বিপ্রব দর্শন পড়ার 


দিকে আমাদের ঝৌক হয় কিন্তু যত কিছু ন1 বুঝার গলদ তারয়ে গেল ছন্দমূলক 
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বন্তবাদের ভিতর । গতি ও বম্বের ছন্দে গড়া “ধন্থবাদ* সাধারপভাবে বুঝা যায়। 
কিন্তু বস্তবাদ মাথায় ঢোকে না বলে সব গুলিয়ে ঘেত। হেগেলীয় ঘন্ববাদ মাথায় 
চেপে বষে আছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শে, গীতার আধ্যাত্ম সাধনায় 
যাদের রাজনীতিক কর্মজীবনের শৈশব দোলাখানি ছুলেছিল, তার! অতি-প্রারুতের 
ধারণা (2069. ০৫ ৪ 5000105900191 1961775 ) সহজে ভুলতে পারে না ;--আন্ি 
তাদেরই একজন । স্মবয়সীদের দল ছেড়ে, শতাবীর প্রথম দশকের সহষাআীদের 
সঙ্গ ছেড়ে, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, সংস্কারের সঙ্গে যুক্তির তীত্র লড়াই করে তবে 
আমাকে নৃতন পথের যাজ্জী হওয়ার মনোবল অর্জন করতে হয়েছিল। ছন্মুপক 
বস্ভবাদে বিশ্বালী না হলে অন্য যা কিছু করা যাক কমিউনিজম-এর আদর্শে 
গণবিপ্রব করা] যায় না; ব্যক্তির শ্বাতক্তয, ব্যক্তির প্রাধান্ত, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত 
অধিকার অস্বীকার করা যায় না; সমাজের চিরাচরিত কাঠামো ভেঙে নৃতন 
সমাজ-ব্যবস্থা আনয়ন কবার সাহস হয় না) সমাজ-জীবনের নীতি- আদর্শ, 
সত্যাসত্য, শ্তায় অন্যায় স্ঘদ্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনে! যায় না। 
বুবার্দ বোঝার জন্ক ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বন্থপ সঙ্গে কথা বলে 
অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি । ডাক্তার বহু বস্তবাদে বিশ্বাী নন-_-ত। 
হলেও তার কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ কবে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচন! 
স্বারা নিজে একটা দিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। ইলেকট্রন প্রোটন থেকে 50181 5550209, 
50187: 3550০70-এর ওপর দিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে আমাদের পৃথখীগ্রহে নেমে 
এসেছি । প্রাথবীতে এমিবার জন্ম থেকে চ:৮০10001) 0060105 ও 17400301028 
€]০০: অভিজ্রম করে ক্রমবিকাশের পথে পথে বর্তমান যুগে এসে পড়েছি । 
তারপর অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের কথ! চিস্তা 
করেছি । আলোচনা করেছি ।70120981 00100]00051510, 4৯0000106051781015009 
[610211900) [00050018] (08710311570 --এই সমাজ-গ(তধারার যৌক্তিক 
পরিণতি ঘে সোশ্যালিজম ও কমিউন্জম তা বুঝতে কোথাও ঠেকেনি। ডাঃ 
ভূপাল বঙ্গ ও ভাঃ নারায়ণ রায়--এর1 ভালহৌসা স্কোয়ার বোমার ফড়যন্্ 
মামালাক়্ যাবজ্জীবন ছ্বাপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। উতয়েই 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম-বি, পাশ-_স্থশিক্ষিত এবং সুমাজিত বিদ্যা বুদ্ধ 
সম্পন্ন । কিস্ধ এরা আন্দামান বন্দীশালায় রাদনীতিক চিম্তাজগতে ছুটি সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধারায় নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। একজনের বেজ্ঞানক বুদ ও 
জেলখানায় অপিত দার্শনিক চিন্তাধারা তাকে প্রগতিপস্থা মার্কপবাধা করে তোলে। 
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দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিতর তিনি তারতের 
কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসা্ দেখেন - জীবনের জয় ঘোষণা করেন । অপর জনের 
চিন্তা, বুদ্ধি ও দৃটিতঙ্গি সম্পূর্ণ উপ্টে! খাতে প্রবাহিত । মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রগতি 
তিনি চান নাঁ। ভারতের অতীত গৌরব ও ভারতের বৈশিষ্ট্যের গ্রতি তিনি 
একাস্ত আস্থাবান। তরুণ সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
ভোলার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদী দলের ঘুবকদের 
শিক্ষ। এতো! অসম্পূর্ণ, ভাঁসা ভাসা! এবং এতো! অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রগতিশীল ছিল 
ঘে, মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিস্তাধার। তাদের কাছে এক নূতন জ্ঞানালোক নিয়ে 
আছে। জেলের ভিতরে এই নুতন চিন্তার ব্যাপক উৎস তাদের কাছে বিপ্রবের 
হুদুর-প্রসারী রূপ ঝরে দেয়। ফলে আন্দামান জেলের তরুণ বিপ্লবী বন্দীদের 
শতকরা »৫ জন কমিউনিস্ট হয়ে পড়েন। ভূপাল বাবুর মত তার! গ্রহণ করেনি । 
হব নথ দলের প্রতি আমন্ণতোর দোহাই দিয়ে-_দলের পুরানো প্রবীণ নেতাদের 
দোহাই দিয়ে তিনি কিছুকাল যুবকদের আকুষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
শেষ অবধি বালির বাধের মতে] সব ধ্বসে যায় ৷ ছুই ডাক্তারের জীবনধারা! এমন 
বিপরীত খাতে প্রবাহিত হল কেন, মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে তার কারণ নির্ণয় 
অসম্ভব নয়। 

তারত মহাসাগরের বুকে আন্দামানের, পাষাণ বাপি চড়ায় শিক্ষা ও 
সাধনার মাঝে কমিউনিজমের প্রতি সদ বিশ্বাস গড়ে উঠল। তবু মনের 
পুরানে। বন্ধন কাটতে চায় না। পুরানো দল ছেড়ে এবং দলের বন্ধুদের 
জন্মের মতে৷ ছেড়ে আদতে ঘেন বাধ বাধ ঠেকে । দলের কর্ম-পন্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হয়েই জেলে এসেছি--আমারদের দলও আমাকে বিদ্রোহী বলে স্বীকার 
করেছে। নেতৃত্বের লোভে দল ছেড়েছি-_-এরপ প্রচার কৰে কেউ কেউ 
আমার বিপ্রব-প্রচেষ্টার অমর্ধাদা করেছে। সবই তো অতীতের কথ-_ 
এখন তো! সেই পাটি আবার আমাকে ফিরে পেতে চায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
জৈলক্য “মহারাজ” ন্সেহ প্রীতির আকর্ণে আবার আমাকে টানেন। আমার 
অস্তরে গভীর হম্ব চলেছিল। কম বয়মের বিপ্রবী বন্দীর মার্কসবাদী সাহিত্য 
পড়ে অতি সহজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সংকল্প নিতেন। যখন 
আমি দ্বিধ।-ছন্দের সীমা পেরিয়ে ষেতে পারিনি, ছোটরা তখন নকল ঘিধা লক্কোচ 
ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের পার্টি বলে গ্রহণ করে ফেলেছেন । অতীত 
জীবনের সংস্কার আমাকে পিছন দিকে টানে--নব বিপ্লব-আদর্শের প্রেরণ! 
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আমাকে সামনের দ্রিকে ডাকে । শেষ অবধি কমিউনিস্ট পার্টির জয় হ'ল। 
গণ-বিপ্বের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের লাঞ্ছিত গণ-মানবের মুক্তি 
সাধনায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই আমি বেছে নিলাম । একমাত্র কমিউনিস্ট 
পার্টির বিপ্লব প্রচেষ্টাই ভারতের চষ্লিশ কোটি নরনারীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা 
করতে পারবে_এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে দুঢতর হওয়ার পর আমি কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম । 

এঁভিহাঁসিক ক্রমবিকাশের পথে পৃথিবীতে ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন 
হয়েছিল; ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সখ শাস্তি আসেনি বৈজ্ঞানিক ঘন্ত্রপাতিতে 
উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচালন ব্যবস্থার অপগ্রয়োগে শোধিত জনগণ নিংশ্ব মুিমেয় 
ধনিকের রাক্ষসী ক্ষুধায় মানব-সভ্যত! ক্রিষ্ট, ভেদবিভেদে ও মালিব-শ্রমিকশ্রেণী 
বিরোধে ধ্বংসোম্মুখ | ভারতৎর্ষ স্বভাবতই ব্যথ ধনতম্্ দিয়ে নূতন ভারতে 
অকল্যাণ ডেকে আনতে ইচ্ছুক হবে না। তা বলে অতীতের হস্ত-শিল্প ও 
ধর্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে স্থ্থী ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাও বৃথ!। 
পঞ্চায়েতী শিল্পোৎপাদন এবং পঞ্চায়েতী শান উভয়ের সমন্বয়ে ষে-সমাজ গড়ে 
উঠবে স্বাধীন ভারতে সেই সমাজতান্ত্রিক কাঠাযোই হবে আমাদের জীবনের 
জয়যাত্রা পথের ভিত্তি। বাস্তব সত্যকে খুজে বার করার চেষ্টা না করে আমব! 
কল্পন। দ্রিয়ে আমাদের হৃথের স্বপ্নরাজ্য গড়ে তৃুলেছিলাম। এখন কমিউনিজম-এর 
স্থপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত আদর্শে সমাজ গভার বুদ্ধি ও চেতনায় উদ্ব-ন্ধ 
হয়ে আমন বিপ্লবী পথে জোয় কদমে চলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ম্বপ্প সফল ও 
সাথক করে তুলতে পারব । 

আমর! বিভিন্ন প্রদেশের লোক আন্দামান সেপ্ুলার জেলে জমায়েত হুই। 
একমাস ছু-মাম পর পর নৃতন বন্দীদল এসে আমাদের নৃতন খবর দিত। সাগরের 
মাঝেও আমর! দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কতকট। ওয়াকিবহাল ছিলাম। দেশে 
নাকি তখন নৃতন নূতন সমাজতাস্্রিক দল গজিয়ে উঠেছিল। টিটাগড় যড়য্ 
মামলায় অভিযুক্ত কর্মীরা ধরা পড়ার পূর্বে কর্মপন্থা নিয়ে, »ম্বলবাদ ও 
মমাজতন্ত্রবা্দ নিয়ে বাদানুবাদ করেন। কলকাতায় জওহরলালের 'সেগ্তালিজষ' 
সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়ে আমর! উল্লসিত হই । কেবল বন্দীশালায় লয়, সমগ্র দেশেই 
নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে ভেবে আমাদের উল্লা। গান্ধীবাদ, সন্ত্রানবাদ আর 
টিকছে না। বর্তমান সময় যুগ-পরিবর্তনের সময়। এমন ধারণা জন্মে। রুশ 
বিপ্লবের গণমুজির হাওয়া বইছিল পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে। ওঁপনিবেশিক 


১৭১ 


পরাধীন দেশের জন-মনে বুর্জোয়া শাসন শোষণ অবজ্ঞাত। এশিয়ার ছোট বড় 
দেশগুলিও উদ্,দ্ধ--নতুন বিপ্লবী দলও মাথ! তুলে দীড়াচ্ছে দর্বস্র--চীন, ইন্দোচীন, 
ইন্দোনেশিয়া মালয়, ব্রহ্ম এবং ভারতেও এ-বিপ্রব বাণীই এখন গণবাণী! আগের 
মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বিপ্লবচিন্ত1 অনাদূত, অচল। আমরা টব ০ 
[17065 কাগজের এক কোণে ছোট অক্ষরে প্রকাশিত কয়েক লাইন পড়ে উৎফু্ 
হই; ইন্দোচীন ব! ভিয়েতনামে এক অজ্ঞাত নেতা “হো” লিখেছেন, দেশরক্ষা 
ও জাতিকে মুক্ত করার জন্যে শ্রমিক বিপ্লৰ ছাড় অন্য কোন পথ নাই। স্পেনের 
শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহেও “আন্তর্জাতিক” বাহিনীতে ইংলগ্ডের সাহিত্যিক বালফ 
ফক, ও কডওয়েল প্রমুখ বিপ্রবীরা জীবন দিলেন । চীনের নেতা মাও সে-তুং 
চীনের বিপ্রবী সংগ্রাম চালাচ্ছে এ একই ধারায় । আমর আন্দামান জেলের 
বন্দীশালায় এ-সব খবর বিদেশী কাগঙ্জের ভিতর থেকে খুটে খুটে বার করভাম। 
মাকনবাদী বিপ্লব পথের নিশানা পেতাষ এন মধ্যে । 

তিন নম্বর ওয়ার্ডের তিন তলার বারান্দায় বসে ছুটি বন্ধুর কথ। হচ্ছিল। 
একজন বলে £ 

ওরা সব ফাসিস্ট $ বাইবে গিয়ে একাই গড়ে ফসিস্ট দল। 

--কেন, ওরা! তে! বলে আমরা সোশ্যালিজম চাই। 

--তা বলুক, এ একটা৷ ভ্রান্ত ধারণা; আমলে ফ্যাসিজষ ও কমিউনিজমের 
মাঝে আর কিছুই নেই। হয় মুষ্টিমেয় ধনীর ধনতন্ত্র নয়, গরিব জনসাধারণের 
গণতন্ত্র । 

একটু অদুবে বসে আমি দুর সাগরের পানে চেয়ে ছুই বন্ধুর কথা শুনছিলাম । 
তখন বেলা! শেষ-_ সন্ধ্যা ধনায়মান। আমি ওদের দিকে জিজ্ঞাগ্থ দুটিতে চেয়ে 
বলিঃ «কেন, কমিউনিজম ন1 হলেই কি ফ্যামিজম হবে? 

গ্যা দার্দা॥ তাই । ধনতন্ত্র মিশ্রিত ঘে গণতন্ত্র-বুর্জোয়। গণতন্ত্র, বিজ্ঞানের 
উন্নতিতে উৎপাদন-প্রণালী ও যানবাহনের অভিনব বিকাশে তথাকথিত সে- 
গণতম্্র আরু চে না; গণকে বঞ্চিত করে ধন আজ ফেঁপে উঠছে সঞ্ত্তি সম্পদের 
উত্তাপে। ধনিককে উপেক্ষা কৰে দরিদ্র বেকার জনগণ মেতে উঠেছে এক্য ও 
চেতনার উদ্দীপনা? । 

কে কাকে খাযায় ? স্থার্থরক্ষার প্রয়োজনে ধনশভির ফ্যামিজমকে আশ্রয় 
কর। ছাড়া উপায় নেই। শ্রমিক কৃষক ও সকল মেহনতী জনগণের শ্রমিকের 
নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ। ছাড়। উপায় নাই। 
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আত্মপ্রতিষ্টার প্রয়োজনে গণশক্তিকেও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে সংহত 
হুওয়। ছাড় উপায় নেই। 

ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম-_-এ দুয়ের মধ্যবর্তা যে-অবস্থা তা সমস্যা সমাধানের 
অবস্থা নয়--“টাগ অব ওয়ার” ব! টানাটানির অবস্থা । ধনী মালিক তার সঞ্চিত 
ধনসম্পদ কায়েম করার চেষ্টায় একদিকে টানে-_-বঞ্িত শোধিত শ্রমজীবী জননমষ্টি 
তাদের নিজেদের হাতে তৈরি ধনসম্পদ সমষ্রিগতভাবে ব্যবহাযের চেষ্টায় আব 
একদিকে টানে। সমীজের ধনসম্পদ মাঝপথে রাখা যায় কোন বিধানে ? 
ভোগীর দল আর বঞ্চিতের দল ঘে-রশি ধরে টানে তা যদি ক্ষণেকের তবে স্থির 
থাকে, সে হবে যুদ্ধের মাঝে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি মতো । মনের কোনে! পরিবর্তনেই 
শোষক আর শোধিতে পাক] সদ্ধি হবে না। ধনতন্ত্র ফ্যাসিজমের স্বেচ্ছাচারিতাকে 
আশ্রয় করে দাড়াতে চায়। গণতন্ত্র সামাবাদের ( কমিউনিজম ) আশ্রয়ে যুক্তি 
পেতে চায়। মধ্যপন্থ। নাই। 

কথাবাতার সময় সিপাই চাবি হাতে উপস্থিত অর্থাৎ এখন আমাদের আপন 
আপন খোপে ঢুকতে হবে। 

তালাবদ্ধ নির্জন কক্ষে বসে দেশের স্বাধীনতার কথা, লোকের দুঃখ দুর্গতি 
মোচনের কথাই ভাবছিলাম । কিশোর বয়সে মনে জিজ্ঞাসার উদয় হত--এ 
জীবন নিয়ে কী করব । দীর্ঘকাল পরে আজ আবার সেই একই প্রশ্ন--'এ জীবন 
নিয়ে কী করব । মানবের ছুঃখ-অশান্তি কুমংস্কার দূর করবার জন্য যুগে যুগে কত 
ভাবে কত পথে মানুষ তপন্া করে গেছে। মহামানবের প্রদশিত পন্থা অন্সরণ 
করে আমরাও জন-কল্যাণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছি। ভারতবাসীর ছুঃখ- 
দারিদ্র্য ভারতের পরাধীনতা কিশোর বয়সেই আম!কে সংগ্রামের পথে টেনে নেয়। 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের ধর্মপথ ছেড়ে বিপ্লব-সংগ্রামের পথে আসার পূর্বেও 
ভেবেছিলাম--এ জীবন নিযে কী করব? কোন মতে, কোন পথে জীবন-নাধনা 
সার্থক হায় উঠবে । পরবর্তীকালে জীবন-সংগ্রামের পথে বার বার এই কথাটাই 
নিভৃত মনের কোপে আঘাত করেছে--মালবে কি পর্যমানবের সব্বাঙ্গীণ কল্যাণ 
আমাদের অজিত স্বাধীন ভারতে? কোনো সদুন্তত্ব পাইনি। কমিউনিজম ফেন 
জীবন-সমস্যার একটি বাস্তব সমাধান দিয়েছে। ক্রমশ যেন নতুন মতবাদের 
নতুন আলোকে গণ-মানবের কল্যাণের প্রশস্ত রাস্তাটি চোখে ভেসে ওঠে। 
মানবমঙ্গলের এই পরশপাথরই কি সন্ধান করছিলাম এতরিন? যেখানে বিশেষ 
প্রভু কেউ থাকবে না, গোলাম কেউ থাকবে না, শোষক ও পোধিত থাকবে না, 
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যেখানে 'দকলে আমর! সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। তবু 
অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে মূল প্রশ্ন থেকেই যায়--কেন এ জীবন, “কেন এ 
সংসার” 'কেন এ-স্টটি' 1? এরূপ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি--সে ১৯৩৩ 
সালের জুলাই মাসের কথা । ১৯৩৬ সালের জুন মাসে অন্তরের কথ। বন্ধুদের 
প্রকাশ করে বলি--আমি কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততূক্ত হয়ে কাজ করব। মুক্তির 
পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় আস্তর্জাতিকের অস্ততুক্ত ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার সভ্য হওয়ার গৌরব ও সম্মান লাভ করি। 
১৯৪* সালে আবার জেল | এবার কমিউনিস্ট বন্দী। জেল ও অন্তরীণে প্রায় 
আড়াই বৎসর কাটিয়ে এসে আবার কা আরস্ত করি। বিপ্লবের তীর্ঘ-যাজ্রায় 
বেরিয়ে স্থদীর্থ পয়ত্রিশ ব্সর পথ চলেছি-_ আজে! পথের শেষ হয়নি । গণ- 
মানবের মুক্তির সম্ভাবনায় রাতের আধার কেটে যাচ্ছে, মুক্তির দিন সমাগত | 
বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জয় হোক । 
প্রায় ৪* বৎসর জীবনের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কত ন! পরিবর্তন ঘটে 
গেছে, কিন্তু মূল পথের সাধনায় আমরা আজও সফলকাম হইনি । তারই জন্ত 
নানাবিধ পরিবতনের পরও আমল অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখি না; একটি 
অপরিবতিত পুরানে! একঘেয়ে ছূর্গত জীবন আমাদের সমাজদেহ আচ্ছন্ন করে 
আছে। ১৯*৬-*৭ সালে যে পরাধীনত। ছিল আজ ১৯৪৭ সালেও সেই 
পরাধীনতা ; তখন যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ছিল, আজও সেই একই 
সংগ্রাম । স্বাধীনতা তখনও কাম্য ছিল, আজ চল্লিশ বখসর পরও সে স্বাধীনতা 
কাম্য বনস্তই রয়ে গেছে। কোন অতীতে (১৯৫) বুব উঠেছিল স্বাধীনতা 
আসছে, তারপর কতবার হ্বাধীনতা লাভের সম্ভাবিত আশায় দেশবাসী আশাতীত 
হয়ে উঠেছে, উদ্দীপন! পেয়েছে। কেবল শুনি_-“সে যে আসে, আসে, আসে; 
কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি আজে! । 
দ্বাধীনতার পর প্রান আবে দীর্ঘ পচিশ বৎসর আমর] ফেমনকে তেমনই 
আছি। দেশে গান্ধীর অহিংম সংগ্রামের ঢেউ বয়ে গেছে। ১৪৪২ সালে 
কংগ্রেস দেশব্যাপী সংগ্রাম শুরু করেন 'আগস্ট বিপ্লপ' নামে অভিহিত এ-সংগ্রাম 
ফসপ্রন্থ হয় নাই। কংগ্রেম এবার গপ-নংযোগ” ঘোষণা করে শ্রমিক কৃষকের 
উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে । কমিউনিস্টব! শ্রমিক ও কৃষকদের তাদের 
বার্থ সন্ন্ধে সচেতন ও সংগঠিত করে তুলেছিপেন। তার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি 
গ্রেসে অনাদত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হল। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল চরিজ্ত গ্রত্যক্ষ 
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করে কমিউনিস্টর] দলে দলে কংগ্রেম থেকে বেরিয়ে আসেন। আমিও ১৯৪৫ 
সালে ঢাক! জিল। কংগ্রেন কমিটির সভ্যপধ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসি। 

১৯৪৫-১৯৪৬ নালে জাতীয় আন্দোলন দেশের নীচের স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
তীব্র হয়ে ওঠে । “আজাদ হিন্দ ফৌজ' বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন, বোথাই 
ব্দরে নৌ বিদ্রোহ, তারতের বড় শহরগুলিতে স্ট্রাইক, হরতাল ও বিক্ষোভ 
মিছিল, পুলিস-বাহিনীর বিপ্রোহ, বিমান-বাহিনীর বিদ্রোহ সার! ভারত প্রকম্পিত 
করে তোলে। ইংরাজ সৈন্ত গুলি ও মেশিনগান চালিয়ে শত শত লোককে হত্য। 
করেও সংগ্রামী জনগণকে দমাতে পারে নাই। কংগ্রেন নেতারা কৌশলে 
আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করেন । এমনি 
সঙ্গীন পরিস্থিতেতে বিপ্রব-ভীতু বিদেশী গভর্নমেন্ট কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে সীমিত শ্বাধীনতায় তাদের পুরস্কৃত করেন। ভারত বিভাগ হুল; 
ৰ্যবস! বাণিজ্যের ও অর্থাগমের অবাধ অধিকার রইল সায্রাজ্যবাদীর হাতে। 
পু'জিপতি জমিদার ও বৃর্জোয়! কংগ্রে পার্টি অনতিবিলম্থে ভারতে রাষ্ট ক্ষমতা 
অধিকার করে নেয়) তাদের গণ-অত্যু্থখনের ভয় ছিগ । ইংরাজের নিকট থেকে 
যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে গণ-জাগরণ গণ-অভাত্খান স্তব্ধ করে দিতে হবে। 
কমিউনিস্ট পার্টির গ্রভাব খর্ব করতেই হবে। 

এ সময় কংগ্রেপ নেতৃত্বের ইঙ্গিতে সার] দেশব্যাপী কমিউনিস্ট বর্জন ও দলন 
আন্দোলন উসকিয়ে দেওয়। হয়, বাংলা দেশের কমিউনিস্টরা পথে প্রান্তরে ও 
নিজেদের ঘাটিতে আক্রান্ত ও নির্যাতিত হয়। 

কংগ্রেণী শাসনের একাধিপত্য দীর্ঘ বিশ বৎসর চলার পর কিছু কিছু ভাঙন 
ধরেছে বাংলা, কেরাল! প্রভৃতি বাজ্যে। বাসীর ও অর্থ নৈতিক সর্বাঙ্গীন শ্বাধীনতা 
ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আজো সংগ্রাম অপরিহার্ধ। 
সাআ্রাজবাদী লাহায্য পুষ্ট, শাসন-শোষণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অস্ত্রবলে বলীয়ান 
গ্রতি-বিপ্রবী শক্তি পঞ্চাশ কোটি শোধিত দুর্গত নর-নারীর মুক্তিপথ রোধ করে 
দাড়িয়েছে । জাতায় স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব বর্তমানে একটি বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার নয়, তাকে সান্রাজ্যবাদী শিবির ব! সমাজতাপ্রিক শিবিরের কোন একটির 
অস্ততু্ত হতেই হবে। আমাদের অতীত যুগের বিপ্রবী সংগ্রাম আর আজকের 
দিনের বিপ্লবী ধারা সম্পূর্ণ পথক। আন্দামান জেলের পড়াশুনায় আমর! কিছুটা 
আচ করতে পেরেছিলাম কিন্তু ত৷ ছিল নিতান্তই ভাসাভাস, কাল্লনিক। 
আন্দামান ছীপের স্বতিমালা ম্লান। কিন্ত সেখ'নে ষে ক্ষীণ আলোক 
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পেয়েছিলাম আজ এতকাল পরে তাই উজ্জ্ হয়ে কত না রশ্বি বিকীরণ 
করছে। 

আন্দোলনের তীব্রতা ও প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার 
ক্রমবিকাশ আমর! উপলব্ধি করেছি, টেরবিস্ট আন্দোলনের কর্মগ্ছচীকেও অবস্থার 
সঙ্গে পরিবর্তন করে নেওয়ার কল্পন] করেছি । সর্বশেষে টেররিজমের নীতিকেই 
বরবাদ করে বৃহত্তর ও উচ্চতর গণ-সংগ্রায়ের নীতি গ্রহণ করেছি । 

বাংলার সংগ্রামের ইতিহাসের বিকাশ-পথে স্বাধীনতার ধারণার পরিবর্তন 
হয়েছে, শ্বাধীনতার সংগ্রামের ধারার পরিবর্তন হয়েছে, সেই সংগ্রামের সংগঠনের 
পরিব্তন হুয়েছে। 

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথমটায় ঘা ছিল দৈহিক প্রতিক্রিয়] স্বরূপ, 
তাই ব্তমানে উজ্জ্বল আদর্শে বৈজ্ঞানিক নীতি-পদ্ধতির সচেতন কর্মপথে রূপান্তরিত 
হয়ে মুক্তি-সংগ্রামে জয় সুনিশ্চিত করে তুলেছে। 

সশত্র-বিদ্রোহ্প্রয়াপী যুখকদদল বুকের রক্তে জাতীয় স্বাধীনতার এতিহ অক্ষ 
রেখেছে-মৃত্যুভীত জাতিকে জীবনের পথে অগ্রলর হওয়ার পথ দেখিয়েছে। 
১৯*৪ সাল থেকে ১৯৩। সাল অবধি বাংলা ও ভারতের ইতিহাস টেরোরিজমের 
রুক্তৃগ্রিত ইতিহাস বই আর কি? দ্বিধা-ছন্্ কতবার আমাদের পথ রোধ করে 
ধাড়িয়েছে--বাস্তব সত্যের গতিপথে সে বাধ ভেঙে গেছে, কোনো বাধ! 
টেকেনি। প্রথম যুগে কথ! উঠেছিল গুপ্ধ'সমিতি ও সশগ্ত সংগ্রামের পথ আমাদের 
পথ নয়। ভারভবর্ধ ধর্মের দেশ, এখানে ধর্মপথেই স্বরাজ আসবে । রামকৃষ্ণ মিশন 
ও অন্যান্ত বছ সাধু-সংগঠন ও ধর্মাশ্রম তখন বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
ত্যাগী ও চবিজ্ত্রবান যুবকের! তখন এ-মকল আশ্রম ও ধর্মসংঘের অস্ততুক্ত হয়ে 
কাজ করতেন। কত নেতৃস্থানীয় যুবক সশ্স বিপ্লবী দশ ছেড়ে সাধুসংঘে ঘোগ 
দিয়ে জনলেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অববিন্দ ঘোষও গ্রেফতারি পরোক়ানা 
এড়িয়ে পণ্তিচেরীতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে যোগ-সাধনায় মগ্ন হন। 

প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে বিড়ম্বনাও 
দেশবাসীর নিকট বিপ্রবীদের কম ভোগ করতে হয়নি । প্রথম দশ বৎসর উক্ত রূপ 
আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং ফানি ও কারাদণ্ড বরণ করে প্রথম 
বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বার ১৯২১-২২ সালে মহাত্মা 
গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের বন্যায় গাদ্ধীজীর কথিত “হিংসা” বা 'ভায়োলেন্সো'র 
ধারণ! বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সশস্ত্র বিস্বোহুপস্থীদের সেদিন লাঞ্ছনার 
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'্ীমা ছিল না। ষুদ্ধোত্তর় যুগের নৃতন সন্ভাবনান্ন সমগ্র জ!তি তখন বিশ্বাঘবান 
হয়ে ওঠে__সশস্ত রুশ বিপ্লবের সগ্ভকল এদেশে বুদ্ধ নানক-নিমাইয়ের অতীত 
আদর্শে রূপায়িত হয়ে উঠল গান্ধীজীর প্রভাবে । ১৯২* জালের আইন-অমান্ত 
আন্দোলনের সময় অহিংসার প্রভাব অনেকটা ক্ষুপন ছয় । তখন প্রশ্ন ওঠে কোন 
পথে ভারতের মুক্তি আদবে-ট্রগ্রামের পথে, নাঁ, ধরসনার পথে । ভারতের 
মুক্তিসংগ্রামে সাফলোর পথ কা? চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্রবীর! অস্ত্রাগার আক্রমণ 
করে, ধরসনার অহিংস সত্যাগ্রহীরা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ-গোলা আক্রমণ 
করে। 

১৯৩*-৪০-_-এই দশ বৎসরে আমাদের চিন্তাধারায় বিপুপ পত্রিবর্তন আসে। 
বিদেশী ইংরেজ রাজত্বের অবলানে ভারত হ্বাধীন হতে পারলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণের পথ উন্মুক্ক হয়ে যাবে না, বিদেশী ধনিক শাসনের পরিবর্তে স্বদেশী ধনিব 
শাসন গ্রবতিত হবে মাত্র। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত ধনিক- 
বণিকের শাদন ও শোষণের অবসান হবে না, রাজা-জ.মদারের মধ্যযুগীয়. বর্ধর 
নীতির শেষ হবে না। 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী দলের যুবক এবার নূতন অবস্থার সম্মুখীন । বিদেশে 
রুশিয়ার গণ-বিপ্রবের প্রভাব, ছ্বদেশ বিক্ষুব্ধ গণশক্কির নব চেতনার উন্মেষ তাদের 
আকুল করে তোলে। ন্বাধীনতা-নংগ্রামের বাধ! পথে আর এগোনে] চলবে না, 
জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে, জনসাধারণের কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে হবে। 
াণ্দের গভীর ধৈপ্রবিক অঙ্গপ্রেরণ| আছে, নিপাভিত গণ-মানবের মৃক্তিতেই যার 
সামাজিক কল্যাণ ও স্থখ-শাস্তির সম্ভাবনা বুঝেছে, তারা, একথার তারাই, 
কমিউনিস্ট মত ও নীতিকে গ্রহণ করে নিল- কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেদের 

ংধোগ স্থাপন ক'রে নিল। আর ঘাের চিন্তা-বুদ্ধির দৌঁড় বেশী দূর এগিয়ে 

যেতে পারল না, তার! সোশ্তাপিজম-এর মধ্যপথে আপস ও কল্পিত সামঞজন্যের 
মাঝে সান্বন। খুজে নিল। অতীত যুগের মতো! এ যুগেও আমাদের সম্মুথে ছ্বিধা- 
ছন্ৰের অবতারণ!| করা হুয়--কমিউনিজম-এর পথ ভারতের পথ নয়। রামষোছনের 
যুগ থেকে আজ অবধি বাঁধার পর বাধা এসে নতুন পথের গতিযোধ কয়ার চেষ্টা 
করে ছে--প্রতিবারই বাধার বাঁধ ভেঙে প্রগতির ছুমিবার গতি এগিয়ে চলেছে 
জনজীবন বিকাশের পথে, জীবন-সমন্তার লমাধানের পথে। 

ইংবেদী শিক্ষা! প্রবর্তনে বাধা, সমাজলংস্কারে বাঁধা, রাজনীতিক কর্মপথে 
ৰাধ!। গতা্ছগতিক পথে চলায় কোন বাধ! পড়েনি। ভারতের প্রথম ও 
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প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠুন 'কংগ্রেসকেও একদিন বিদেশের অন্গুকরণ ব'লে বিজ্রপ 
করা হত। 

ভারতের নিজন্ব বিশিষ্ট পথে চলার নীতি উপেক্ষা করে আমরা সর্বাস্তঃকরণে' 
কমিউনিস্ট মত ও পথ গ্রহণ করলাম। কমিউনিজম আমাদের কাছে এল একটি 
বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা রূপে ঘা! বঙমান সামাজিক সমশ্যার সমাধান দিতে পারে। 
ইতিহামের পথে বর্তমান সমাজ যেখানে যে-সমস্তায় এসে গৌঁছেছে, কমিউনিজমই 
তার একমাজজ সমাধান। তাই আমর! কমিউনিস্ট--আমাদের বিপ্লবের রূপ 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব। 

আমর] বুঝেছিলাম £ «কমিউনিজগ একটা বাধা-ধর1 বিধান নয়, 'অস্ধ 
শাস্তবাক্য নয়” অথব! যার বিধানগুলি নিবিচারে বিদেশ থেকে আমদানি ক'রে 
ভারতের জনসমাজে প্রবতিত করতে হ'বে। কষিউনিজমকে দেখেছিলাম 
বিজ্ঞান রূপে । প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতি 
ও পছতিরও পরিবর্তন হয়--দেশ-কালপাত্র ভেদে তার রূপাস্তর ও ক্রমবিকাশ 
ঘটে। মানবকল্যাণের যুলনীতি ও লক্ষ্য অবলম্বন করে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে 
সামঞুস্ত বিধান করে উন্নতির পথে, সাম্য ও ম্বাধীনতার পথে চলতে হয় কমিউ- 
নিষ্টদের। ডঃ বাধাকষ্ণাণের ভারতীয় দর্শন ও গান্ধীজীর মতবাদ সঙ্থলিত গ্রস্থাদি 
পড়ে আমরা কমিউনিজমের সমাজ-আদর্শের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছি । 


মার্কণ-এঙগেল্স এক বৈজ্ঞানিক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা মানবজাতির কাছে 
তুলে ধরেছিলেন, তাঁদেরই প্রবতিত পথে চলেছিলেন লেনিন। তারপরও ১৯ 
বৎসর অতীত হয়ে গেছে। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কত উন্নতি 
ঘটেছে, সোভিয়েতের আদর্শে পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের শক্তি কত হদুঢ় হয়েছে, 
গণতান্ত্রিক চেতনার কত সম্প্রসারণ হয়েছে । আগামী ভান্বতীয় বিপ্রব আরে! 
কত সুন্দর কত মহান উচ্চতর জীবনধারা নিয়ে আপবে, তা ভেবে আমার 
কারাকক্ষে আমি আননো আত্মহারা হয়ে উঠেছি। ১৯১৭ লালের গণ-বিপ্লব 
মানবইতিহানের পৃষ্ঠায় চিরম্মরণীয় স্থান পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক শোৌষণ-উৎ- 
পীড়নের গভীর-আধারে প্রজ্জলিত মশালের মতো এ-বিপ্লব মানবজাতিকে মুজি- 
পথের সন্ধান দিয়েছে। আমাদের সম্মুথে আজ উজ্জল ভবিষ্যতের কল্পনা-_ 
মানব্জাতি আর ছুঃখের মাঝে ডুবে থাকবে না, দিন আগত এ। 

সাগরবুকে আন্দামান ঘীপ | ছ্বীপচরের মাঝে এক পাহাড়ের উপর সেলুল্সার 
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কারাগার । জেলের পাশেই পাহাড়ের গায়ে ফেনায়িত ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে 
পড়ে। কি ভার অর্জন গর্জন! কবুতরের খোপের মতো! সার-বীধা ক্ষুতর কক্ষের 
একটিতে বমে আমি চেয়ে থাকতাম দূর সাগরের পানে। দ্বিনের পর দিন 
ভগবানকে খুঁজতাম আতিপাঁভি করে। দক্ষিণ সাগরের অসীমের পানে চেয়ে 
বিশ্বাতীত মূল বন্তর সন্ধান করতাম। চোখের দুটি থেমে গেছে সাগবের নীল জলে 
_-যেখানে ঢলে*্পড়া আকাশ মিশে আছে সাগরের গায়ে ; মনের দৃষ্টি ভেদে গেছে 
দক্ষিণ সাগরের অসীমে। খুঁজেছি, কেবল খুঁজেছি-__বস্তবাদদ ও অধ্যাত্মবাদের 
মাঝে প্রকৃত সত্য কোথায় নিহিত আছে। জীবন-মৃত্যুর বাইরে কোথাও কিছু 
পাইনি । 

কিশোর বয়সে ভাবের আবেগে অস্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল--'এ জীবন 
নিয়ে কী করব? সেই জিজ্ঞাসার একট! উত্তর পেলাম এই সাগর-ছীপে -- 
“সংসার-জীবনযাত্রার পথে ভগবানের কোনো স্থান নেই”। বিজ্ঞান ছেড়ে বুখাই 
আমর! অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছিলাম । শ্সংগঠিত, সমষ্টিগত গ্রীতিময় 
সাম্যময় সমাজজীবন সাধনাই মানবের মুক্তিপাধন1। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় 
যার যথার্থ পরিণতি । এই নব বিপ্রবই সত্যিকার বিপ্রব। 

সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামে যেমন মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো কমিউ- 
নিজম-এর পথেও মৃত্যুকে তেমনি করেই বরণ করে নিতে হবে--নইলে মুক্তি 
সথ্দূর-পরাহুত । 

মরণের রক্তরঞ্িত পথেই বিপ্রবের বুক্তপতাকা উড্ডীন হয়। 


মধ্যবিত্তের বিপ্রবী সন্লাসবাদ থেকে 

শ্রমিকশ্রেণীর বিষ্লাবী সমাজতন্্রবাদ 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বন্দীরা, মেছুয়াবাজার, ডালহোৌমনী স্কোয়ার, 

ও আস্তঃপ্রার্দেশিক ঝড়ঘন্ত্র মামলার বন্দীরা এবং আরো শতশত রাজনৈতিক 


বন্দীরা জেলে থাকার সময়েও বাইরের বিপ্রবী কার্ধকলাপ বদ্ধ হয় নাই, সরকারা 
নিম্পেষণে ও অত্যাচারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের মহান লক্ষ্য স্তব্ধ কর! যায় না। 
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ব্রিটিশ অধীনতার বিরুদ্ধে বিংশ শতাবীতে চট্টগ্রাষের গৌরব-মণ্ডিত বিস্বোহের 
পতন ঢাকার বি. ভি. (বেঙ্গল ভলাটিয়া) ছোট্র দলটি অমিতবিক্রমে পাচ 
বৎসর বীরত্বের সহিত দুরধ্ধ নম্্রসবাঁদী কার্ধ চালিয়ে ইংরাজের বুকে ত্রাস ও ভীতি 
সার করে। 

১৯৩২-৩৪ সালের ছুটি বড় ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি £ 

কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব । চ্যান্সেলার বাংলা- 
দেশের গতর্নর স্টানলী জ্েকসন সাহেব বক্তৃতা দেবেন। সাহেব এসেছেন, 
বতুতা আরম্ভ করবেন। সিনেট হাউসের সভ। নীরব, লাটমাহেব উঠে বক্তৃতা 
দিতে আরম্ভ করলেই বিপ্রবী ছাত্রী বীণা দাস গভন্নরকে লক্ষা করে গুলি করেন। 
জেকসন দাহেবের বুক পকেটের নোট বইয়ে গুলি লেগে প্রতিহত হয়। লাট 
সাহেব বেঁচে গেলেন। তৎক্ষণাৎ বীণা গ্রেপ্তার হলেন । বিচারে তার যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয়। 

দ্বিতীয় : দাজিলিং শহরে ঘেড়দৌড়ের মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে 
পুরস্কার দিবেন বাংলার লাট কুখ্যাত এগ্ডারপন সাহেব। আয়ার্লগের ম্বাধীনতা 
সংগ্রামী বিপ্লবীদের অত]'চার করে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। তারই 
পুরস্কার স্বরূপ তিনি বাংলার বিপ্রব দমনের কাজে নিধুক্ত হন। পুরস্কার বিতরণের 
সময় এক যুবক পাট সাছেবকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি করেন। গুলি 
ণক্ষ্যপ্র্ট হয়। অন্য একজনের গুলিও ব্যথ হয়। এই হত্যার ষড়যন্ত্র করার 
জন্য অনেককে ধরে সাজ দেওয়া হয়। ভবানী ভট্টাচার্য বীরোচিত সাহমের সহিত 
ইাসির রশি গলায় পরেন । উজ্জলা মজুমদারের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। বি. 
ভি. দলের আবে] তিন জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। 

এছাড়াও পাচ বৎসবে বি. ভি. দলের প্রচেষ্টায় অনেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, 
পুলিস স্থপারিপ্টেপ্ডেপ্ট, পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনাবেল, জেল. সমূহের ইন্সপেক্টর 
জেনারেল, জজ, গুলিতে নিহত হয়। মেদিনীপুর জেলার তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট 
পরপর গুলিতে নিহত হয়। 

কলকাতার বড় সাহেবর ক্লাব ও পিনেমায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ইংরাজ 
সরকার ফাসি, গুলি ও অন্যরকম অত্যাচার চালিয়ে এর জবাব দেয়। 

স্বাধীনতা লাভের জন্য একদিকে ক্ষাত্র শক্তির সাধনা অপরদিকে অহিংস 
অসহযোগের নিঝর্কাট মস্থ" পথের পালা চলে। অবশেষে নৌ-বিপ্রোছে 
দেশব্যাপী শ্রমিক, কষকসহ ব্যাপক গণবিস্কোছের সুচনা হলে ইংরেজ জমিদার ও 
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বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি কংগ্রেসের হাতে শাসনভার অর্পণ করে ভারত ছাড়ে। 
কিন্ত ভারতের বুকে তাদের আধিক শোষণের জাল পূর্বের মতোই বজায় বাখে | 

যাক এখন আবার নিজের কথা বলি। হ্বাধীনতার শক্র ইংবাজ শাস্কদের 
উচ্ছেদের চেষ্টার অপরাধে গেলাম জেলে-_-+মান্দামান দ্বীপের নির্জন কারাগারে। 
ফিরে এলাম বিপ্লবের নতুন আলো নিয়ে। রুশ বিপ্লবী বন্দীবাও ব্রফাচ্ছন্ন 
সাইবেরিয়ার নির্জন প্রান্তরে বিপ্রবের উজ্জল আলোক শিখায় উদ্দীপিত হয়ে 
এসেছিলেন । 

বিপ্রবী লংগ্রামের জয়যাত্রাপথে জেল, নির্বাসন পথের অন্তরায় নয় বরং সহায়। 
আমাদের সংগ্রামের প্রথমধুগে ইংরাজের জেলে আমরা যে কঠোর গীল্ভন ও 
অমান্গধিক অত্যাচার সহা করেছি তার সঙ্গে আমার এ কথার সামঞ্রশ্ত নাই। 
ইংরাজ সরকারের আদালত, বিচার ও আইন সবই অতি জঘন্য ছিল। দীর্ঘকাল 
দেওয়াই রেওয়াজ ছিল আর জেল থেকে কেউ স্ান্থা ও ধৌঁবন নিয়ে ফিরে 
আসতেন না। পড়াশুনা শিক্ষা আলোচনার কোন উপায় ছিল না। তা সত্বেও 
বিপ্রবের অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। চীন, ইন্দ্োচীণ। কোরিয়ার যুক্তি 
সংগ্রামের ইতিহাসেও এ একই ধারা, কণ্টকাঁকীর্ণ পথও ছিল--পথের কাটায় 
বিদ্ধ হয়ে রুক্তপিক্ত দেহে জয়ও অর্জন হয়েছে। 


অতীতে পূর্ববাংলা ছিল আমাদের সশঙ্কা বিপ্লণী সংগ্রামের উর্বর কর্মকন্ত্র। 
আজ ৪* বৎসর পরে সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা মুর্জ বর বহমান 'বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণা! করে সারা পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারীর বর্ধর 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেছেন। পূর্ব বাংঙসার বাঙালী যে বীরোচিত 
সংগ্রামে অস্তরশক্তিতে শক্তিমান শক্রুর বিরুদ্ধে পড়াই করছে তা অভুতপূর্ব। 
আমাদের স্বপ্ন আজ দীর্ঘকাল পরে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মাহষ বাস্তবে রপায়িত 
করে তুলছে। পূর্ববাংলাকে সপ্রদ্ধ অভিনন্দন । 

তারও পরের কথা । বছর পচিশ আগে আমাদের জাতীয় নেতার1--কংগ্রেস 
নেতার। _ভারত বিভাগ শ্বীকার করে নিয়ে ইংরার শাসক গোঠীর সঙ্গে আপন 
করে বাষক্ষমতা পেকে কতার্থ বোধ করেন । তখন কিন্ক মুজিবর রহুমানের মৃতো। 
কোন নির্ভাক নেত। দাড়িয়ে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ও দার্বভৌমত্বের দাবিতে 
রুখে দীড়ালেদ না। তা হলে হয়তো! পূর্বধাংলার অধিবাশীদের এবিতোছের 
প্রয়োজন হত না। 
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রুশ বিপ্লব যে নতুন বিপ্রবের মশাল জালিয়ে দিয়েছিল সে মশালের আলোতে 
আমাদের জেলের অন্ধকার কক্ষেও প্রবেশ করে বন্গীজীবন উন্নত করেছে, আগে- 
চলার পথে প্রেরণ] দিয়েছে। মুক্তির পর বাইরে এসে আরে পরিষ্কার বুঝা 
গেল রুশবিপ্রব শ্রমিক-কৃষকের নতুন চেতনা জাগিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এক 
বিশেষ শক্তির উৎস সঞ্চার করেছে । নবচেতনা-লব্ধ শ্রমিক শক্তির অভ্যুরয়ে 
জাতীয় মুক্তি-বিপ্রব আন্দোলন বেশী ব্যাপক, গভীর ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। 
সমাজবাদী শিবিরের দিকেই তাদের ঝৌক। এতে বুর্জোয়াদের জাতীয় মুক্তির 
উৎসাহে কিছুটা ভাট! পড়ে। যদিও মূলতঃ জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক, জাতির 
মুজি-বিপ্লব এ যুগে আর বুর্জোয়। বিপ্লবের সামিল হতে পারে না--হুবেও না। 
জাতীয় বুর্জোয়াদের সাআাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা থাকা সত্বেও বর্তমানে ভারা 
ছিধাগ্রস্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে তার! লাভবান হবেন না, এই তাদের 
আশঙ্কা। তার ফলে এ-যুগের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণী ও 
সমাজবার্দী শক্তির উপর নির্ভরশীল। রুশ বিপ্লবের পূর্বে আমরা একযুগ ধরে 
বুর্জোয়। বিপ্রব চিন্তা নিয়েই ছিলাম । জেলখানার বাধ্যতামূলক অবসর আমাদের 
কাছে জাতীয় মুক্তি বিপ্রবের নবপর্ধায় নিয়ে এল। 

১৯৪৭ সন। বিলাত থেকে শলাপরামর্শ করে লর্ড মাউণ্টবেটন ভারতে 
ফিরে এসেছেন, ওরা জুন ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ । সকলেই জানার 
জন্য উদগ্রীব। কি বাণী নিয়ে এমেছেন। রাষ্ট্রক্ষম্তা কতটুকু পাওয়া যাবে, 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার কি সমাধান তিনি দ্িবেন। ৩রা জুন তারিখে বরানগর 
বাজারে লাটসাছেবের ঘোষণ! বাণী শুনতে গেলাম, রেডিওতে মাইক্রোফোন ফিট 
করা হয়েছে । চৌ-রাস্তার মোড়ে প্রায় হাজার লোক জড় হয়েছে। আমিও 
ভিড়ের মধ্যে দাড়িয়ে গেছি । ইংবরাজ-রাজ ভারতের বাষ্ট্ক্ষমত। ছেড়ে দেবেন। 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগও করা হবে। শুনামাত্র 'আমার বুকটা 
ছ্যাৎ করে উঠল। আমি খুবই ব্যথিত। সত্য সত্যই ভারত দ্বিধা বিভক্ত হুল 
আমাদের প্রিষ্ন বাংলাদেশ দু-তাগ হয়ে গেল। ভারত বিভাগের কথ শুন! মাত্র 
কতগুলি লোক আনন্দ ধবনি করে উঠলেন। কংগ্রেম নেতাদের সঙ্গে ইংরাজ 
সরকারের যে আপনের কথা শুন! গিয়েছিল, তাই ঠিক হুল জেনে কংগ্রেদ ভরা 
আনন্দিত। ব্যথিত চিত্তে ঘরে ফিরলাম। 

১৯৪৭, ১৫ই আগন্ট। ভারতে রাষ্ট্ক্ষমতা! গ্রহণ করণে। কংগ্রদ। আর 3 
পাকিস্তানে মুমলিম লীগ । ৪ 


১৮২ 


১৯৪৮, ফেব্রুয়ারী, ২৮। পঃ বাংলার কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কমিউনিস্ট পার্টি 
'বে আইনী করে দিলেন। অফিস দিল করে দিল । পার্টি পত্রিকা *ম্বাধীনতা! 
বন্ধহল। আমণা দলে দলে জেলে বন্দী হলেম। দমদম জেলে আমাদের ৩ জন 
কমরেডকে গুলি করে ছুত্য। করা হল আমাদেরই সম্মুথে। 

বকৃন! শিবির থেকে পাঁচ বর পরে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এলাম। ১৯৪৮ 
সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেমের পর পার্টির কাজকর্মে কিছু বাড়াবাডি চয়। 
কংগ্রেন রাজত্বে লোকের মোহ কেটে গেছে বলে তথন ধারণা হয়, ফলে কংগ্রেশী 
শাসন অবজ্ঞাত__তাতে ধর-পাকড় জেলে আটক ও পার্টি বে-আইনী ঘোষণার 
স্যোগ নেয় তদানীন্তন কংগ্রেসী শাসকগণ । 

ক্রমাগত বিশ বৎসর কংগ্রেসী শাসন ভারতে অপ্রতিহতভাবে আধিপত্য 
বিস্তার করেছিল। পুঁজিপতিদের মুনাফা লুঠ বেড়েই চলেছে। মজজুব-কুষক ও 
জনসাধারণের দারিজ্ত্য বেড়েই চলেছে । তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে রাজনীতিক 
দলের কর্মীরা জেলে বন্দী হয়েছেন। কিন্ধু অবস্থার প্রতিকার হয় নাই। 
কংগ্রেমী প্বৈরাচারী শানন ধেমনকে তেমনই চলেছে। 

নির্বাচনের পর নির্বাচন হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা বেশী বেশী 
সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছে । ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট ( মার্কলিস্ট ) 
পার্ট সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেয়ে বাংল! বিধানসভায় নকলের চেয়ে একা 
একপার্টি সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন শ্র্মক রুধক কেরানী মধ্যবিত্ত ও সর্বসাধারণের 
মধ্যে এখন প্রপ।রিত। কমিউনিস্ট শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে কংগ্রেন ও অন্যান্ত 
সকল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া! পার্টি এবং শাসক গোঠী সকলে কমিউনিস; পার্টিকে বর্জন 
করার পিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন সংগ্রামে অবতীণ হয়েছিল। বাংলার পব্র-পত্রিকা 
প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া! ও গ্রামাঞ্চলের জোতদার দকলেই কমিউনিস্ট পার্টিকে 
অপাংক্তেয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করায় উত্পাহ্ী। কিন্কু নির্বাচনে ফল দাড়াল 
অন্যরূপ। কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কুষক কেরানী মধ্যবিত্ত ও অন্থান্ত মেহনতী 
জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি স্থান করে নিয়েছে, তারের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
অর্জন করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্তান্ত দল দিনে দিনে কংগ্রেসের দিকে 
ঝুঁকছে। ম্পই বোঝ! যায় ঘে জনদমাঞ্জ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে-_- 

একদিকে ধনী মালিক, তাদের রাজনীতিক পার্টি কংগ্রেস পার্টি । 


১৮৬৩ 


অপর দিকে শোধিত বঞ্চিত দৃরিত্র্য অগণিত জনসাধারণ। 

শাসক ও শোষক গোঠীর বিরুদ্ধে মাথ! তুলে দীড়াচ্ছে সর্বহার] মানুষ 
একদিকে ধনশক্কি অন্তদ্দিকে বিক্ষুন্ধ জনশক্তি । 

ইতিহাসের নিয়মেই এর শেষ পরিণতি । ্‌ 

ইতিহাসের গতিপথে কমিউনিজম এক নৃত্তন অবদান। ভারতের পঞ্চায় 
কোটি নবুনারীর হুখ-শাস্তির জন্য এই নববিধান আবশ্ক। নিজের শ্রেণী স্বার্থ 
ত্যাগ করে, মধ্যশ্রেণীস্থগভ মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে, মজুর কৃষকের স্বার্থে নিজেকে 
বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের অতীন্ত বিপ্লবী এঁতিহা। পৃথিবীতে 
পু'জিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তার হিংশ্র গ্রভাব বিস্তার করে দেশে দেশে 
মানুষকে পঙ্গু করে বেখেছে। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী এঁক্য ও সংহতি 
গড়ে আন্তর্জীতিক শ্রমিক বিপ্লব একমাত্র সমাধান । ভারতের মানুষ যতশীন্ত 
তা বুঝবেন ততই ভারতের কল্যাণ। 

প্রথমে বাড়িঘর ছেড়ে, তারপর 'অনুশীলন-সমিতি' ছেড়ে বর্তমানে ভারতের 
কমিউনি+ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। অনংখ্য ভুল-ক্ুটি বিচ্যুতি 
মাঝে আমার জীবনের চলার পথ রচিত হয়েছে। কাঁম্উনিজম গ্রহণ করা 
উচিত ছিপ আরো! অনেক পূর্বে--দেরিতে গ্রহণ করতে পারার আনন্দ আমার 
আছে। দেশের, জাতির ও জনগণের ভবিষৎ গঠিত হবে যে-নীতি ও কর্মধারায়, 
আমি তারই বেদীমূলে আশ্রয় নিয়েছি । দীর্ঘ একুশ বৎসর জেল খাটার পর এই 
সত্য পথই হ'ল আমার পথ। 


১৯৩৫-৩৬ সালে আন্দামান ছ্বীপের কারাবক্ষের চিন্তা ধারায় লেখা এ-প্রবন্ধ | 


বিশ্লবী অল্াসবাদ থেকে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র বাদ 

প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথ! 

বাংলা, বিহার ও আন্দামান জেলে এবং অখ্যাত পল্লীতে অস্তরীণ থেকে 
প্রায় দশ বছর পর ১৯৩৮ সালের শেষ তাগে মুক্তি লাভ করি। দশ বছরে দেশের 
অনেক পরিবততন হয়েছে । নিজ বাড়ির অসচ্ছল অবস্থাও বেড়ে !গয়েছে; ধনী 
দবিজের পার্থক্যটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে দেশের সর্বত্র । স্পেনে গণতান্ত্রিক 
সংগ্রামের বার্থতা, জান্জানীতে ধনতান্ত্রিক ফ্যামিস্ট দানবের অগ্থুঃখান সমগ্র পৃথিবী- 
টাকেই ঘেন ধনী ও দরিদ্রের ছুটে! সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছে। গণ- 
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বিপ্লবের নূতন পথে চলার যৌক্তিকতা! ও প্রেরণ! মনকে করে তুলছে ইন্পাতের 
মতো! শক্ত। বাড়ির দারিক্রের চিন্তাও সমশ্ত! সমাধানের পথ-নির্দেশ করেছিল 
গণ-বিপ্লব। 

কাজেই বাইরে এসে পরিচিত কংগ্রেস কমী্দের সঙ্গে দেখ! না করে, নিজের 
পুরানে! বিপ্রবী দলের প্রিয় বন্ধুদের নিকট না| গিয়ে, সোজা বাংল! দেশের 
কমিউনিস্ট পার্টির হ্বনীমধন্ত নেতা কমরেড মুজফফর আহমদের কাছে উপস্থিত 
হলাম । আমার মত ও পথ পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে তাঁকে জানালাম । তিনি 
আমাকে তার স্বভাবসিদ্ধ অল্প কথায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যোগদানের অন্কুমতি 
দিলেন সন্ত চিত্তে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী গুপ্ত মমিতি। 
পূর্বেও গুপ্ত সমিতিতে ছিলাম গুপ্ত সমিতির অস্ততৃক্ত হয়ে মুক্তি-আন্দোলন 
করার স্থযোগ সামত্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশে হয় না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর সম্ত্রাসবারধী 
সংগ্রামের পথ ছেড়ে গণ-বিপ্রবের পথে পা! বাড়ালাম । আমার মতো আরে] শত 
শত বাঙালী বিপ্লবী যুবক এ-সময় জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে 
যোগ দেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব পরিহার করে গণবিপ্রবের পথে আসেন । জেল 
জীবনের চিস্তা আলোচনা ও শিক্ষ! আমার্দের নতুন বিপ্লবের সন্ধান দেয়। 
কমিউনিস্ট নেতার আমাদের নারে গ্রহণ করেন। আবার মধ্যবিত্ত বিপ্রবীদলের 
লোক বলে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তখন কমিউনিপ্); পার্টির কমের অবস্থা খুবই 
খারাপ। থাকা-খাওয়ার সংস্থান তেমন কিছুই ছিল না--রোগের চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও ছিল না। অভাব ছিল, অখ্য।তি ছিল--সব চেয়ে কঠিন ছিল মঙ্জুর- 
শ্রেণীর চেতন! জ/গানে। ও সংগঠন গড়|!। পুলিসের উৎপাত, মালিকের নির্ধাতন 
ও মজুর শ্রেণীর উদীসীন্তের মাঝে যখন পার্টির মুষ্টিমেয় কর্মীর! কাজ করে যাচ্ছিলেন, 
তখন আমর! পার্টিতে যোগ দিই। লাভের আশা ছিল না, লাঞ্চনার আশঙ্কা 
ছিল প্রচুর। টেরোরিস্ট বিপ্লবী কর্মাঁ, কংগ্রেন কর্মী এবং এঁ সকল মুক্ত বন্দী 
সমাজে যে সম্মান ও মর্ধাদা লাভ করতেন কমিউনিস্ট কর্মীদের বা মুক্ত বন্দীদের 
কারে। তেমন মর্ধাদা লাভের সৌভাগ্য হয়নি। বাঁজনীতিক চেতন! সম্পন্ন মধ্যবিত্ত 
সমাজে কমিউনিস্টদের সমাদর ছিল না। শুধু কমিউনিজম-এর নীতি ও পথে, 
গণ-বিপ্লবের যৌক্তিকতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি সম্বন্ধে একাস্ত আস্থাবান, 
ছিলাম বলেই আমর! কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি । সংগঠিত মজুর শ্রেণীর 
পরিচালিত সংগ্রাম বাতিরেকে সাঁম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য- 
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মগ্ডিত হওয়ার কোন উপায় আষর] খুঁজে পাইনি। তাই আমর] জনেকে জেলে 
থাকতেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় সংকল্প করি। 

কলকাতায় এসে দেখি দলে দলে টেরোবিস্ট আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পেয়ে 
পার্টিতে যোগদান করছেন--বাইবেরও ভাল ভাল কর্মীর! পার্টিতে আসছেন । 
১৯২৯ সালের উদ্দাম সঙ্্রাপবাদী উদ্দীপনার মতো দশ বৎসর পর আবার আরে! 
ব্যাপক কমিউনিজমের উদ্দীপন। সার! বাংলার কর্মীদলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। 
এমন সময় পার্টির ভিতর একটি স্বতন্ত্র গ্র.প থাকার কথা জানতে পারলাম । পরে 
পার্টির রাজনীতিক-নাংগঠনিক রিপোর্টে এই-সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা 
হয়েছিল চক্রস্তর ছাড়িয়ে পার্টি স্তরে আমরা উঠছি, কিন্তু চক্রগত অভ্যাপ ও 
দুর্বলতা তখনও রয়ে গেছে । মুভির পর কলকাতায় গিয়ে আমি তা স্পষ্ট অনুভব 
করি। কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে লেবর পার্টি, বেঙ্গল, নামে একটা আলাদা দল 
গঠিত হয়েছিল। এই দলের নেতা ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার । ১৯৩৬ 
সালের শেষের দিক দত্ত-মজুমর্ধার তার সমস্ত দল সহ, অবশ্থ সন্দি্ধ লোকদের বাদ 
দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগান কবেন। কিন্ত, তা সত্বেও তিনি একটা 
দ্বাতন্্রয বজায় রেখে চলছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টর বিপ্লবী ধারার সঙ্গে তিনি 
কিছুতেই থাপ খাইয়ে চলতে পারছিলেন না । লেবর পার্টি ছিল “অর্থনী তিবাদ”- 
এর পার্ট । কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেও দত-মজুষদার 'অথনীতিবাদ'কে ছাড়িয়ে 
উঠতে পায়ছিলেন না। ত্বার রাজনীতিক চালচলন কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলায় 
বাধছিল। তাই নিয়ে বেধে ওঠে গোলমাল ও অস্তত্বদ্থ। দত্ব-মজুমদার মনে 
করেছিলেন পার্ট থেকে তিনি বহিষ্কৃত তে! হবেনই, ঘ্দি একট। বড় রকমের ভাঙন 
ধরিয়ে বহি্কৃত হয়েও যান। ভিনি বহিষ্কৃত হতে পাবেন সেটাই হবে তীর পক্ষে 
ভালো । শেষ পর্যস্ত ১৯৩৯ সালে ত'র কয়েকজন সঙ্গী সহ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে 
তিনি বহিষ্কৃত হয়েও যান। তার অধিকাংশ সঙ্গীই অবশ্থ পরে তাদের তুল বুঝতে 
পেরেছেন এবং তুল স্বীকার করে তার! কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে এগেছেন। 

কলকাগায় যখন আমি ফিরে আমি তখন এ সব কিছু আমার জানা ছিল 
না। দত্ত-মভুমদারের উপদল নানান যুক্তি তর্কের অবতারণা করে আমার, শুধু 
আমায়ই বা! কেন, অন্য অনেককেও বোঝাতে লাগলেন ষে তারাই আসল 
কমিউনিস্ট, অন্তর! সব ভুয়ো । আদর যত্ব আমায় খুবই তারা করলেন। নতুন 
দলে নতুন এসে এই অবস্থায় পড়ে অস্বস্তি বোধ যে করিনি তানয়। মনে মনে 
ভ*“ৰ মুজফ ফর আহমদ যেদিকে আছেন সেদ্দিকই ঠিক। আবদুল হালিমকে 
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দশ বৎসয় পূর্বে থেকেই জানি, হালিমও নেতা মুজফফরের সঙ্গে আছেন, মীরা 
ষড়ঘস্র মামলার কর্মীরাও এদিকে । সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সংগ্রামের 
পথে এরাই দাড়িয়ে আছেন ও দীড়িয়ে থাকবেন তাদের সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বামছিল। মনে পড়ে, নতুন দলে নতুন ভি হতে এমে এ পরিণত বসেও 
যুক্তির চেয়ে তক্তিটাকেই বড় কবে নিয়েছিলাম। ভক্তির পৰিপ্রেক্ষিতে যুঁক্তকে 
বিচার করেছি, পরে বুঝা! গেল ভূল করিনি। 

১৯৩৯ সালে পার্টি থেকে ঢাকায় প্রেরিত হুই। ঢাকায় তখন সঙ্থাসবাধের 
র্দলে সমাজতন্ত্রবাদের কথা চলছে; কমিউনিস্ট পার্টি মজুর কুঘক সংগঠন গড়া 
সবে মাত্র শুরু করেছে । অপর সকল দল বা! গ্র,প কমিউনিস্ট পার্টির নিন্দায় 
মুখর । ব্রিটিশ দাত্রাজ্যবাদীর প্রগার বিভাগের কপচানে! বুলি তাদের মুখে মুখে £ 
«কমিউনিস্টর1 পৰিবার মানে না, ধর্ম মানে না, নীতি মানে না, নৈতিক চরিজ্রের 
কোন মর্যাদা দেয় না।” 

ছাত্র ও যুব সংগঠনে, কংগ্রেম কমিটি গঠনে, শ্রমিক-কধক আন্দালনে প্রতিপক্ষ 
এই সকল কুৎ্সাঁর অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত। তা সত্বেও লাসত্রাজ্যবাদ- 
বিয়োধী আন্দোলনে আমরাই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকি। আমি তখন 
কমিউনিস্ট পার্টির ঢাক জিলা কমিটির সভ্য ছিসাবে কাজ করি । তরুণ বিপ্লবী 
রূণেশ দীশগুপ্চের সহায়তায় ঢাকা জেল! প্রগতি সভ্ঘ' গঠন করি। বিপ্লবী 
শহীদ সোমেন চন্দও আমাদের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যের প্রসার ব্রতে যোগ দেয়। 
সাহিত্যে তার অনুরাগ ছিল। ফাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে লাল পতাকা হাতে 
শ্রমিকদের শোভ'্যাত্া পরিচালন করে যাওয়ার সময় বিরুদ্ধবা্ধী দলের 
প্রতিক্রিয়াশীল গুগাদের নৃশংস আক্রমণে সোমেনের জীবনাস্ত ঘটে। প্রিয় নাখ 
বীর বিপ্লবী সোমেনের মৃত্যু-সংবাদে আমি মর্মীস্তিক যন্ত্রণ। অনুভব করি । কলকাতা 
“সোভিয়েট্‌ স্থহদ সজ্ঘে'র উদ্মোগে অনুষ্ঠিত তার মৃত্যুবাধিকী সভায় আমি যে 
বন্কৃতা দিই এবং পরে য। “পরিচয়” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরিশি্টে তা 
লিপিবদ্ধ করা হল। 

১৯৪* সালের মার্চ মালে ঢাকা জেলা কংগ্রেদ কর্মী সক্মেল হয়। ফু 
লময়ের “অডিনান্দ' অমান্য করে সভাপতিমণ্ডলীর অস্ততুক্ত হয়ে উক্ত সম্মেলন 
পরিচালন করার অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করি । এই মামলাক্ন গোপাল 
বসাক, নেপাল নাগ, ব্রজেন্দ্র দাস, জ্ঞান চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৬১৭ জনের কারাদণ্ড 
হয়। এইবার নিয়ে আমার পাঁচবার জেন বাদ হপ। সাত্রাজ্যবাদী প্রতুত্ব 
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থাকা অবধি আমার্দের জেল*বাসের যোগ্যতা ক্ষুন হওয়ার কোন কারণ দেখি 
না। ছয় মাস জেল থেটে বাইরে প1 বাড়াতেই পেগাম পুলিস প্রহরীর সাদর 
অভার্থনা। তাদেরই হেফাজতে সোজ! বাড়ি গিয়ে বাড়ির চতুঃনীমার মধ্যে 
আটক থাকার নির্দেশ পেলাম। পূর্বেও একবার বাড়িতে আটক ছিলাম । 

১৯২১ সালে প্রথম জেলে যাই-+৪১ সালের সেই জেল, অস্তরীণ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে বাংলায় ১৯*৫ সাল থেকে কারাদণ্ড, 
মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি উৎপীড়নের অধ্যায় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে! 

বাড়িতে আটক থাঁকাঁকালেই আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল। বর 
কষ্ণপদ চক্রবর্তী জেল ফেরতা শ্বদেশী কর্মী। তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে। 
বিয়ের রাত্রিতে বাড়ির চারপাশে পুলিস গুপ্টচরের আনাগোনা 5 বন্ধুরা মনে 
করল বিয়ের দিনে দলের কে কে আসে চরের] তার সন্ধান নিতে এসেছে । 

রাজি ভোর হতে দেখি, নতুন বরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিস বাড়ি 
ঘেরাও করেছে। বাবা-ম! বিষ মুখে বললেন £ *ন্বদেশী ছেলের সঙ্গে মেয়ে 
বিয়ে দিতে গিয়ে এ দুগতি |” বর পক্ষ থেকে কথা উঠল: দ্বদেশীওয়ালার 
বাড়িতে বিয়ে করতে গিয়েই এ-ছুর্ভোগ |” পুলিসী শাসনের বিরুদ্ধে উভয় 
পক্ষই তীব্র ঘ্ব। প্রকাশ করেছিল। বিয়েয় লৌকিক অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ ই রয়ে 
গেল। পুলিসের হেফাজতে বর, বধু ও বরযাত্রী দল বাড়ি ফিরে গেল। পুলিস 
কৃষ্ণপদূকে বিশেষ আইনে বাড়িতে আটক থাকার নির্দেশ দিয়ে যায়। স্বেচ্ছাঁচাবী 
আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলকাতার জাতীয় পত্ত্িকাগুলি কঠোর মস্তব্য করেছিল । 

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ার 
পরু মুক্তি পেয়ে কলকাতা৷ আসি। 

_ শতান্বীর প্রথমে স্বাধীনতার অকুণালোকে জাতীয় জীবনের উচ্ছাস বৈধতা 
ও তীরুতার সীমা ছাড়িয়ে অগ্নিধুগের কুটি করেছিল। দাসত্ব, উৎ্পীড়নের 
বিরুদ্ধে স্থনার মনোহর এক কল্পিত হ্বাধীনত! তখন কাম্য । অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 
বোমা-পিস্তলের সাহায্য দুর্জয় অভিযানই তখন মনে হতে! অত্যাচার প্রতিকারের 
উপায়। *পরাধীনা শৃঙ্খলিতা ভারত জননীর ছুঃখ মোচনের উদাত্ত আহবান” 
এসেছিল সে দিন মধ্যবিত্ত যুবকের মনের ছুয়ারে ; পর্বত্যাগী মরণজয়ী যুবকের 
দল এগিয়ে এল যুগের আহ্বানে, ফাসি, গুলি, কারাদণ্ড, নির্বাসন, পুলিসের 
অমানুষিক নির্ধাতন ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিল অম্লান ব্দনে । 

আত্মবিশ্বত জাতি চোখ মেলে «নূতন উধার নৃতন হুর্ধের পানে”। স্বাধীনতা! 
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লংগ্রামের রোমান্স ও স্বা্দশিকতার আবেগ অভীতের হ্বর্ধুগ ফিরিয়ে আনার 
অমোঘ পরিকল্পনায় পরিপুত হয়ে রুদ্ধ পক্চিল জাতীয় জীবনকে অগ্রগতির পথে 
প্রবাহমান করে তুলেছিল অগ্নিদ্দিনের আলোকচ্ছটায়। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন 
পাল, ব্রহ্ধাবান্ধব উপাধ্যায় ও লোকমান্য তিলকের আশীর্বাদ ছিল এই অগ্নিধুগের 
বিভ্রোহীদের ওপর । মুষ্টিমেয় যুবকের সাহসিক ক্রিয়াকলাপ ও আত্মদ্দান আত্ম- 
বিহ্বল জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। 

বছর দশেক কঠোর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠোরতর সংগ্রাম করার পর প্রথম 
সামাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ১৯১৫ লালে তার! বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হন। ব্যক্তিগত 
সন্বাসবাদ ছেড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সত্যসত্যই ভারুতব্যাপী একট] বিদ্রোহ 
করার আয়োজন হয়। সে চেষ্টার ব্যর্থত! এবং ইংরেজের যুদ্ধ জয় সন্ত্রামবাদী 
চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল । 

পনেরো! বৎসরের সন্ত্র'বাদ্দী আন্দোলনে ও সংগঠনে মধাবিত্ত শ্রেণীকে তারা 
জাগিয়ে তুলেছে । এবার আরে] ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠন আবশ্টক মধাবিত 
শ্রেণীরই হ্বাধীনত! ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ৷ ব্যক্তিগত অন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কল্পনা 
এবার সমগ্রিগত সন্ত্রমবাদ আশ্রয় করে দ্রাড়াল। তীত ইংরাজ রাঞ্জ রাউলাট 
সাছেব নির্দেশিত বে-আইনী আইনের নিশ্পেষখ যষগ্থে জাতির জাগ্রত জীবনী- 
শক্তিকে পিষে মারার জন্য উদ্ধত হল। যে অত্যাচার মানুষকে গুইয়ে দিতে চায়, 
সে অত্যাচারই মান্ষকে রুথে দাড়্াবার শক্ত জোগায়। দাম্তিক আমলাতঙ্ত্রের 
অন্থায় আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করলেন। 

প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে “জালিয়ানওয়াপাবাগ হত্যাকাণ্ডের” 
অনুষ্ঠান হয়। গান্ধী পরিচালিত আহংন অমহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশের 
জনদাধারণ ইংবাজ শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিগ্ন প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ 
করে। এ আন্দোশন অবসানের পর সশন্ত্র বিদ্রোহ পন্থার প্রতি লোকের আস্থা 
ফিরে আসে। ভীত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আবার দমননীতির আশ্রয় নেয়। 
বিপ্লবী বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার অভিনদ্ধিতেই সরকার ১৯২৪ লালে 
অডিনান্দ জারী কবে বাছা] বাছ! বিপ্লবী কমীদের গ্রেপ্তার ও আটক করে ফেলে। 
তিন-চার বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করে বাইরে আলার পরই বাংলার বিপ্লবী 
শক্তি আরো ছুরধ্ধ হয়ে ওঠে__তার! ১৯৩* সালে চাটগার অস্ত্রাগার দখল করে 
সার! বাংলায় সম্বাসবাদী কার্ধকলাপ শুরু করে দিল। দেশের জনদাধারপের 
সাহায্য ও সহানুভূতি তারা পেয়েছিল। 
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মুষ্টিমেয় অগ্রণী যুবকের দল যে-সংগ্রাম শ্তরু করেছিল, প্রবলপ্রতাপ, 
দাজাঙ্যবাদী শাসক পাশবিক শক্তির আঘাতে তাকে বার বার ব্যর্থ ও পযু্স্ত 
করতে চেষ্টা করেও এর গতি রোধ করতে সমর্থ হয়নি; বরং শোষণপীড়িত 
নয-নারী আরো বেশী করে সাড়। দিয়েছে দেশকর্মীর সংগ্রামের ডাকে । 

ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্যবিত্ত ও নিয়-মধ্যবিভত 
শ্রেণীর জনগণের মধ্যে । ধীরে ধীরে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণী 
নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্বাধীন ভারতে তাদের গ্ঠাধ্য অধিকার 
পাওয়ার জন্ত সাআজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগুয়ান হয়। শোষণ 
ও দ্বারিদ্রের মাআ! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আত্মরক্ষার চেতনাও প্রখর হয়ে 
ওঠে | রুশিয়ার গণ-বিপ্রব, উন্নততর সম্াজব্যবস্থা ও সুখের জীবনধারা ভারতের 
দরিদ্র জনগণের সংগ্রামের পথে আশ] ও উদ্দীপন] জায়গায় । সোভিয়েত রুশিয়ার 
কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার আদর্শ এ দেশের শ্রমিক কৃষকের লক্ষ্যপথের প্রেরণ! 
ঘোগায়। আমেবিকা ও ইংলগ্তের ধনতান্ত্রিক স্মাজ-আদর্শ এবং পার্লমেপ্টারী 
রাষ্ট্রশানপদ্ধতি ধনীদের ও পুরানো! কংগ্রেদ কর্তৃপক্ষের অনুকরণীয় হলেও 
নব্জাগ্রত এঁক্যবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী তা থেকে স্থথী ও স্বাধীন জীবনের 
কোনই আশা ও উৎসাহ পায় না। 

পূর্বের সংগ্রাম [ছল বিদেশী সাআজ্যবাদী দাঁদত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীন, স্বতত্ 
ভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচ্য মানবের মুক্তি 
সংগ্রাম। 

এশিয়ার জনশক্তির অভ্যর্খানের ফলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যভোগীর৷ প্রাচ্যের 
রাজা-জমিদার এবং ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শোষণের অংশীদার করার 
নীতি গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থ ও প্রন্থত্ব বজায় রাখার অপকৌশল অবলম্বন 
করেছে। দেশীয় ধনী মালিকের] বিদেশীর পৃষ্ঠপোধিত এই শ্বাধীনতাতেই সন্ত 
আর সংখ্যাধিক্য ছুঃখ পীড়িত জনসাধারণের কাছে এ-ম্বাধীনতা দাসত্বের 
নাগপাশ বলে মনে হয়। তাই সাআজ্যবাদীর শোষণ-কৌশল পরিব্ডনের সঙ্গে 
সঙ্গে শোধিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের কৌশলেরও পরিবর্তন হয়েছে। সংগ্রাম 
আজ শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়; যারা সাআজ্যবাদী শোষণের সহায়ক, 
লুঠের ব্যবদায়ে অংশীদার হয়ে যারা শ্বেচ্ছাচারী সাআজ্যবাদের স্বার্থ কায়েম করে 
রাখছে, সংগ্রাম আজ তাদের সবারই বিরুদ্ধে-জমি, খনি, ব্যাঙ্ক ও শিল্প- 
কারখানার মালিক সাম্রাজ্যবাদের এই অন্ুচরদের বিরুদ্ধে, ধনতাস্ত্রিক দ্বেচ্ছাচারের 
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বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ত্বাধীনতার সংগ্রাম । গণ-শজিন এই শুক্ধি সংগ্রামে তক, 
রেল, খনি, কল-কারখানার শ্রমিক, গ্রামের চাষী এবং সাআ।জ্যবাদী পীড়নে পীড়িত 
সেনাবাহিনী প্রধান উদ্ভোগী। 

সংস্কৃতি, সভ্যতা, ত্যাগ ও মানবতার অবদান নিয়ে অগণিত দরিজ বঞ্চিত, 
মানবের দল আজ ভ্রুত গতিতে এগিয়ে আগছে গণতান্ত্রিক শ্বাধীনতা-সংগ্রামের 
পুর়োভাগে। জয় তাদের হবেই। 
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সল্লিম্শিউ 
মোমেন চল্দ 
মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথ। যায় না1। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলগ্ডের 
শুরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ, ফক্স-এর আত্মদান গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের 
ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগের কথা । ঢাক] বুড়িগঙ্গার 
তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল। আগ্রহভর! গভীর 
প্রাণে মোমেন ভাবছিল, ম্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস-- 
আস্তর্জাতিক বাহিনী-_ব্রিটেনের গণ-সাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্রবী কমিউনিস্ট 
ঝালফ, ফক্পের স্পেনের আস্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান--স্পেনের জনগণের ধন- 
সম্পদের মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম বিদেশী কবি, সাহিত্যিক 
অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্মীদের জীবন উৎসর্গ__এই সব টুকরো টুকরো! কথাগুলি 
একঝে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব, বিন্ময় ও পুলকের সঞ্চার হলো! । 
মোমেন জিজ্ঞান্ুভর! প্রাণে বলে উঠলো)--সাছিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে 
পড়লে ? আমি বসলাম £ অত্যাচার ঘখন চরমে উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ 
হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারী ধরতে হয়-__বুকের রক্তে 
তখন নূতন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোবণ-মদমন্ত ফ্যাসিস্ব বর্বরতার বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহছিত্যিকগণ তাই স্পেনের 
আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্চিত গণ- 
মানবের মর্মকথ ফুটিয়ে তোলার ঘষে প্রেরণ! সেই প্রেরণাই লেখককে গণ-মানবের 
মুজি-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে । সোমেন চুপ করে শুনে একটু পরে 
বললে! : 'এরাই মত্যিকার সাহিত্যিক? । বাজ্বিতে আমর] ফিরলাম । সোমেন 
ভার গুটি দুই তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নৃতন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি 
গেল। 
এর! সবাই ছোট ছেলে--২।২২-এর বেশী বয়স কারও নয়। সবে মান 
কলেজের পড়। ছেড়েছে । কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ ব1! একটা আধট! 
প্রবন্ধ। একে অন্তকে পড়ে শুনায় ৷ স্থানীয় মাসিক পে মাঝে মাঝে প্রকাশ 
করার সুযোগও পায়। 
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চাকা শহরে ছোটবড় অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তথাকধিত রাজনীতিক 
বিপ্লব-সজ্ঘম আছে। এরা কোন দলেই যায়নি। সোমেন একদিন বলে £ 
দ্বলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ করতে হয়েছে, কি্ত আমি তাদের 
সঙ্গে যাইনি-_কেবল মারামারি রেষারেবি তাদের কাজ,-আমার ভালো 
লাগে না। 

আন্দামান ফেরত!, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরানে! কর্মী বলে সে প্রথমটায় 
আমার দিকে আকুষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,_-সাহিত্য 
রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তৃমি দেশের দারিগ্র্যপীড়িত ছুঃখী জনগণের 
আশা-উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণ-সাছিত্য তৈরি কর-_তাছলে 
তোমার ঈপ্গিত শ্বাভাবিক কর্ম পথেই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্রবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক 
হতে পারো । লেখার দিকেই তার বেশী টান এইটে বুঝেই এ কথা বলেছিরাম। 
সোমেন নব কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্ত কিছু বলে না। তবু তার 
আগ্রহট1 বোঝা! যায়। 

১৯৩৯ লালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশগি পাড়ায় আমাদের 
কমিউনিস্ট পাঠ-চক্রে যোগ দেয়৷ 

গোপনে ক্লান হতো! | সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুনতো- বেশী প্রশ্ন করত 
না। কুষক শ্রমিকের জীবন কথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্শব্যরা, তাদের 
সংগঠন, জাগরণ, মার্কস্-লেনিন প্রদ্দশিত সংগ্রামের পথে সাম্যবাদের নব্জীঝন 
তাকে নৃতন প্রেরণ! দিলো । একদিন রসের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। 
নৃতন কী লিখছে ্িজ্ঞানা করায় মে একটি গল্প পড়ে শুনালো। দেখলাম, গল্পে 
আমার ক্লাসের পড়ার ছাপ পড়েছে । বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, 
তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ানদের ছুর্গত বস্তি জীবন, অপরদিকে বাড়ি ওয়াল! 
মহাজনের ধনৈশ্বর্ষপূর্ণ গ্রাসাদ--ধনীর নিদারুণ ওদ্ধত্যপূর্ণ জীবনে দান্ডিকতার ছবি 
ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাক ঘুরছে, লেখকের বিষয়বন্ত দৃ্টিতঙ্গি আর 
পূর্বের মতো নেই । রসবোধ নৃতনতর, গল্প সট্টি ও লেখনভঙ্গি আগে থেকেও 
হ্ন্দর । বেশ ভালে! লাগলো! মোমেনকে | শান্তত্বভাব, সরল, কিন্তু গভীর 
ভাবের উদ্দীপন! জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে । সোমেন কমিউনি”৮ পার্টিতে 
ভিড়ে পড়লে! ৷ আগ্রহণীল বিশ্বস্ত কর্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিসের 
খাতায় এখনও নাম ওঠেনি, কাজেই “দক্ষিণ মৈশগী প্রগতি পাঠাগার+ পরিচালনের 
তার পড়লে মোমেনের উপর । সোষেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলের! 
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তার গুপ-মুগ্ধ। 'প্রগতি পাঠাগারে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে সোষেনের গল্প ও প্রবন্ধ 
হতে সবচেয়ে ভালে! । 

তখন ঢাকায় ৬৭টি মাসিক ও সাগাছিক পত্র ছিল। মধ্যযুগীয় ভাবধার? 
মিশ্রিত আধুনিক বুর্জোয্ন! মতের.গল্প, প্রবন্ধ, আর্ট ও অস্পষ্ট রাজনীতি ছিল এ 
কাগজগুলির উপজীব্য। প্রগতিশীল নৃতন লেখকগণ অজ্ঞাত কুলশীল ও 
অপাঙক্তেয় ছিল--তেমন লেখন-প্রতিভাও তারের ছিল না। এই লেখকদের 
সংগঠন ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিকদের মাঝে একটি নৃতন সাহিত্য- 
চক্র দাড় করানোই ছিল আমাদের উদ্দেশ্ত । নূতন গণসাহিত্য সুট্টির কাজে রণেশ 
দ্বাশগুপ্তের উত্সাহ, রচনা-ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট প্রথর। এই যুবক মেধাবী 
লেখকের জোরেই আমর! প্ঢাক! প্রগতি লেখক সঙ্ঘ* গঠনের কাজে অগ্রণী হুলাম। 
বিভিম্ন পাড়ায় অঞ্জানা লেখকদের সঙ্গে সঙ্ঘ গঠনের কথা-বার্তা চললে! । 
সোমেনের খুব উৎসাহ । মনের মতে! কাজ পেয়েছে । সনাতনী সাহিত্যের 
গোৌঁড়ামি এবার ভাঙবে । সে তার পরিচিত অজান] অচেন! যুবক লেখকদের প্রগতি 
লেখক সঙ্গে টেনে আনলো । বড়দের বাধ! ঠেলে একত্রে দীড়াতে পারবে বলে 
নৃতন লেখক দলের সকলেরই আগ্রহ, উৎসাহ খুব প্রবল । কমিউনিজয বা শ্রমিক 
কৃষকের কথা আমর! কিছুই উল্লেখ করলাম না, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও 
দেশীয় বুর্জো্ব! উত্তয়ের রুচি-বিরুদ্ধ। ভারতীয় এতিহপ্রণোদিত চিরাচরিত রসাভি- 
ব্যকির স্থানে প্রগতিশীল মনোভাব, নৃতন রসবোধ নূতন দৃষিভঙ্গি ও তার নব 
অতিব্য্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ পুরানোর বিরুদ্ধে নৃতনের বিদ্রোহ সুচনা করতো। 
আমর] সেই বিজ্রোহী নবীন বুর্জোয়া লেখকদের নিয়ে নবষুগের সমাজতাঙ্ত্রিক 
প্রগতির পথে নূতন সাহিত্য হৃষ্টির আশায় সজ্ঘ গঠনে মনোযোগ দিলাম । এ 
সময়ে দরিদ্র জনগণের প্রতি দরদ দিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ যুবক লেখকদের মধ্যে 
দেখ! দেয়; প্রবীণেরা একে বিদ্রপ করতেন, নিন্দা করতেন । আমর! নবীন 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে 'প্রগতি লেখক সংঘ" গঠন করলাম। 
সপ্তাহে একদিন সংঘের বৈঠক হুতো। কবিতা, গল্প, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
পাঠ করা হতো এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচন। হুতে।। মিটিং-এব 
ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নৃততন সত্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের 
উৎসাহ থাকায় তারই উপর এ সকল কাজের ভার পড়লো । সে প্রত্যেক সভায় 
উপস্থিত থাকতো, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আসতে! | ক্রমে ভার লেখার ধার! 
ভাবাবেগ সিঞ্চিত ব্দেনার অভিব্যক্তি থেকে কঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত হয়ে 
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বিপ্ববী খাতে প্রবাহিত হল, ঘ! কিছু জড়, অনড়, সনাতন, যা কিছু গতানুগতিক, 
প্রগতি বিরোধী সবেরই মূলে নে করলো কুঠারাঘাত। ফ্যানিস্ট গ্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িভগণের বিপ্লবী সংঘ গঠন করবে এমনই তার 
সহ্কল্প। পরে সে প্রগতি লেখক সংঘের' সম্পাদক হয়। 

সোমেন গল্প লিখতে! । ঢাঁকার যামিক ও সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে তা বের 
হুতো।। শ্রীহট্রের একটি মাসিকপত্জে এবং কলকাতার কোনে! কোনে! মানিকপত্রেও 
তার গল্প প্রকাশিত হতে! । অনেক গল্প খাতাতেই থাকতো--অজানা লেখকের 
লেখ] কেই বা নেবে? 

সোমেনের বন্ধুর! প্রাকৃতিক.সৌন্দর্য, নারী-জীবনের মাধুর্য এবং অজানার স্থন্দর 
পরিকল্পন! নিয়ে কবিত! ও সাহিত্য রচনা! করতো, পাগ্ডিত্াপূর্ণ মমলোচন। মৃলক্ক 
প্রবন্ধ লিখতো!। প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল 
পরিবর্তন হলো,--তারা ক্রমে ক্রমে বাস্তবাদী হয়ে উঠল-_আত্মগত ভাব হ্ষ্টির 
স্থানে বস্তগত ভাব প্রকাশের স্োোতন1! এলো ভাদের মনে। সমাজ-মনের 
সত্যিকার পরিচয় রূপায়িত হয়ে উঠলো তাদের নৃতন লেখায়--নৃতন ভাবধারায় 
নৃতন চিন্তায় ও আলোচনায় । এক কথায় সকলেই গণ-মানবের দরদী সাহিত্যিক 
হয়ে পড়লো । পসোমেনের চেষ্টায় ও আগ্রছে আমর! তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ 
পরিচয় করলাম -ক্রমশ তার রাজনীতিক কমিউনিস্ট আন্দোশনের প্রভাবে এসে 
পড়লো । সোমেন এ দলের অগ্রণী কমীরূপে তাদের আগে আগে চলেছিল। 

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'কি ছে তোমর। 
নাকি একট] প্রগতি লেখকদের দল বেধেছে!? সাহিতোর আবার প্রগতি 
পশ্চাদ্গতি কী? লাছিত্যের রস সৃষ্টি করতে পারলেই তা দাহিত্য ছয়।; 
সোমেন সৌজন্তের সঙ্গে উত্তর দেয়-_-'রসবোধও যে সকলের সমন নয়, তাইতেষ্ট 
যত ছন্দ বিরোধ । সেকালের জমির্দারের প্রতাপ-এশ্বধ, শাসন-শোধণ দিয়ে পল্লী 
গাথা রুচিত হতো, একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিত্র অন্যায় উতৎ্পীনের বিকিদ্ধে 
স্বাধীন প্রতিষ্টার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিতা প্রাণবন্ত করে তুলতে ছয়। প্রবীণ 
চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠ!, নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠ: ও স্বাধীনতা । বুদ্ধিমান 
কোনে৷ লেখক হয়তে। ছুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে একট! মধ্যম পন্থার মীমাংলা 
দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন, প্রবীণ ব্যকিটি উষ্ণভাবে বলে, 
উঠলেন, 'তোমাদের সেই এক কমিউনিজমের বুলি'। “এ শুধু আপনার মনের 
কথা- আপনার সঙ্গে তর্ক করা বুথ।'--এই বলে সোমেন চলে এল । 


১৪৯৫ 


১৯৪-৪১ সালে ঢাকার অনেক কমিউনিষ্ট জেলে গেল--অনেকে গোপনে 
কাজ করার জন্থ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো । সোমেন তখন বৈপ্রবিক কাজে 
আরো! তৎপর হয়ে উঠলো। সাহিত্য চর্চার অবনর বড় একটা রইলে! না। সে 
ঢাক! রেলওয়ে মজুর ইউনিক্পনে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলো! মন্ুরের বস্তিতে, 
কারখানার গেটে, ইঞ্জিন সেডের কাছে কয়লার ধেশয়াঁর নীচে দাড়িয়ে শোধিত 
শ্রমক্লাত্ত মঞজুরদের সঙ্গে কথা কয়-_ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে 
এক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়। বেল মজুরের! তাদের তরুণ নেতা সোমেনকে বিশ্বাম 
করতে।-__ভালোবাসতো!। ফ্যামিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দীপনা 
তার। পেয়েছিলেন তার্দের নেতা কমরেড মোমেনের কাছ থেকে । 

সোমেন আগে একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে 
মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছ! প্রঙ্কাশ করেছিল। কিন্তু লেখক সঙ্ৰ 
থেকে তাকে ছাড়া যায়নি। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সঙ্মে রাখা 
অপরিহা্ধ মনে করেছিলাম। লেখক সঙ্ঘের স্থার্থেও ফ্যাপিস্ট বিরোধী বিপ্রবী 
সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। 

সে মাঝে মাঝে ঢাকা শহরের আশে পাশে গ্রামে গিয়ে কষকদের ছুঃথ 
দারিগ্র্যপূর্ণ একঘেয়ে জীবনের সন্ধান নিতে! । মজুর-কুষকের লাঞ্ছিত অনাৃত 
জীবন থেকে মে গণ-পাহিত্য রচনা! করার প্রেরণা পেয়েছিল। 'সাহিত্যিককে 
শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হতে হবে “ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্েন্র বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাপাতে 
হবে ।”--আতন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সজ্ঘের বিশ্ব-বিখ্যাত সম্পাদক ডিমিট্রভের 
লেখকদের প্রতি এই নির্দেশ মোমেনের জীবনে প্রতিফপিত হয়ে ওঠার সন্তাবন। 
দেখা দিয়েছিল। 

রেলওয়ে মজুত্র-সঙ্ঘ গঠনের কাজে সোমেন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে 
তাকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী নিধাচিত কর] হুয়। 

প্রথম থেকেই নোমেনের লেখার দিকে ঝোক ছিল বলে প্রগতি লেখক সঙ্জে 
তার ডাক পড়ে সবার আগে । সেও তার সাহিত্য সাধনার গ্বাভাবিক কর্মপথে 
আগ্রহভর। প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখন-প্রতিভ| বিকাশের স্থষোগ করে নেম্ন। 
রাজনীতিক কর্মপ্রেরণ। তাকে উদ্ব-্ষ কবেছিল,__বিপ্রবী গণ-ান্দোলনকে বাদ 
দিয়ে শুধু সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সেপাঝেনি। ফ্যাসিস্ট 
দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা! রক্ষা! গ্রচেষ্টায় সকল শক্তি দিয়েই অগ্রসর হওয়া তার 
ঝামা ছিল, তার জন্তেই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক সংগঠনে লেগে ঘায়। তার 
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লেখক বন্ধুদের সোমেন প্রথম টেনে আনে নৃতন লেখক সজ্যে। পরে তাদের 
কমিউনিজমের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট করে তোলে । এইখানে বাইশ 
বৎসরের যুবকের প্রতিতা ও কর্মকুশলতার পরিচয়। লেখ দিয়ে ভাব-বিপ্রব আর 
কাজ দিয়ে হয় বাষ্ট্র-বিপ্লব--সোমেন তা শিখেছিল। 

তার অন্তরের প্রেরণ' সাহিত্য রূপ নেওয়ার আগেই ফ্যাসিস্ট ঘাতকের ছুরি 
তান্ব বন্ধ বিদীর্ণ করে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল বর্বর ফ্যাসিস্টবাদের বিরুদ্ধে 
প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদ্দের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দই 
এদেশে প্রথম জীবন উৎসর্গ করলো, মুক্তি যুদ্ধের অগ্রণী দৈনিক তরুণ সাহিত্যিক 
সোমেন চন্দ মৃত্যু বরণ করে হলো স্পেন, পোভিয়েত ও চীনের আত্মদানকারী গণ- 
সাহিত্য অষ্টার্দের দংগ্রামের সাথী | 

ঢাক1 জেল! ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলনে রেল মজুবদের :একটি প্রসেশন নিয়ে 
আসার সময় প্রকান্ঠ রাজপথে ফ্যামিন্ট বাজনীতিক গুগ্তা্দল সোমেনকে অতি 
নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা তাকে ভে।জালী দিয়ে আঘাত করেছিল-_মাথায় 
লোহার ডাণ্তা মেবেছিল-- চোখ উপড়ে দিয়েছিল। লাল পতাক। হাতে নিকষ 
সে এমেছিল--লাল পতাকার নীচে দাড়িয়েই সে মরেছে। সোমেনের বুকের 
রক্তে লাল পতাকা উজ্জল রভীন হয়ে রইল। পৃথিবীর লাল ঝাণ্ড উড্ডীন রাখতে 
গিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে ঘত লোক মৃত্যুর কোলে শুয়েছে সোমেন তাদের 
পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর নিহত রাল্ফ কল্প ও 
অন্যান্ত শহীদের আদর্শে যে জীবন আবম্ত, তাদের মরণ-পথেই সে জীবনের 
অবসান। ভারতে তার তুলন1 মেলে না । 

সোমেনের সাহিত্য প্রতিভা ছিল কিন্তু তা বিকাশের সময় হুল না-_গণ 

ংগঠনের বিপ্রবী কর্মকুশলতা। ছিল কিন্তু তা প্রকাশের সময় হল ণা। বিপ্রবের 

শক্রর নির্মম আঘাতে গুরুণ বয়সেই তার জীবনাস্ত হয়ে গেল। তবু এ জীবনের 
রক্তরেখায় বিপ্লব এগিয়ে চলবে উদ্ধ,দ্ধ গণ-জীবনের পথে । 

সোমেনের শাস্ত অমায়িক স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করেছিল--কারুর সঙ্গে 
ভার শক্রত! ছিল না। ঘটনার কয়েক মাস পরে শাস্তভাবে আলাপ করতে 
করতে ফ্যানিস্ট দলের এক সরল যুবক অসতর্ক মৃছুত্তে আমাকে বলেছিল, সোমেন 
বাবুকে মার! ঠিক হয়নি, তার প্রতি আমাদের কোনো আক্রোশ ছিল না বরং 
তার শান্ত ত্ঘভাবের জন্ত আমর! তাকে ভালই মনে করতাম। 

বিপ্লবী সোমেন, কমিউনিস্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন 
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ফ্যানিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক জন-যুদ্ধের বীর সৈনিক রূপে ২২ বছর 
বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে গণ-মানবের উদ্ধৎদ্ধ চেতনাকে সংগ্রামদুখী করে 
রেখে গেল' তার অল্পষ্ট অর্ধন্ষুট সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্প্ হয়ে উঠবে নতুন 
বিপ্লবী সাহিত্যে- নিপীড়িত গণ-মানবের মন বেদনার ছুর্জয় হিংসার 
অভিব্য জিতে ।* 

* ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সজ্ঘের ( পরে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী 
সঙ্ঘ' ) উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত “সোমেন-স্থৃতি সভার” বক্তৃতা । পরিচয়' পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 


উপসংহার 


অতীত ম্থতি যখন বিস্বতিতে বিলীনপ্রায়, বয়দন এবং রোগ এ-ছুয়েরই 
আক্রমণে আমার জীবন যখন ঘরের অচলায়তনে বন্দী, তখন স্মতিকথ৷ লেখার 
মানে অনুর্বর জমিতে ফদল ফল্সাবার চে; স্থৃতির মালার ছিন্ন ফুলগুলি কুড়িয়ে 
নিয়ে আবার মালা গাথার চেষ্ট!। বিপ্লবী জীবন আরম্ভ হয়েছিল শতাব্দীর প্রথম 
যুগে মধ্যযুগীয় প্রভাবের মধ্যে শিক্ষা সংস্কার সবই অতীত ভাবধারায় গড়া। এরই 
মধ্যে বিদেশী অধীন্তার বিরুছ্ে রাষ্ট্রবিপ্রবের শিক্ষা পেলাম । বিপ্রবের সংগ্রাম 
পথে বুর্জোয়া. শিল্লোৎপাদন চিন্তা প্রবাহের ভিতর দিয়ে জীবন এসে পড়েছে 
গণবিপ্রবের শোতধারায়। বিশ্বের অগ্রগতির ভালে তালে চেতনাও এগিয়ে 
চলেছে, কিন্তু এ দেশের বাস্তব অবস্থা দূর অত্তীতেই পড়ে আছে। পরিবর্তনের 
সাথে আমাদের ল্থগতি বাস্তবকেও জোর কদ্ধে চালিয়ে নিতে হবে । থাপ খাইয়ে 
চলতে হবে বিশ্বজনের সঙ্গে নইলে শিল্প বিপ্লবে ও উন্নত শিল্লোধ্পা্নে যেমন 
পিছনে পড়ে আছি, গণবিপ্রব ও সমাজবাদী অর্থনীতি গড়ার ক্ষেত্রেও আমর! 
পিছনেই পড়ে থাকব। কৰির খেদোক্তি থেকেই যাঁবে “দিন আগত এ ভারত 
তবুকৈ? 

সমাজের গতানুগন্তিকের ক্লেদ থেকে বিপ্লব মানুষকে মুক্ত করে, সন্মুখপানে 
চলার বাধ! দূত করে দেয়। আগে চলার পথ সহজ ও ত্বরান্িত করে। বিত্ত 
সম্পদ ভোগী প্রতিক্রিয়ায় শক্তি বিপ্রবী পরিব্ন ঠেকিয়ে রাখার জন্ত স্কল শক্তি 
প্রয়োগ করে। 

আমার সংগ্রামী জীবন পথে ১৪৪২-৪৬ সাল এই পাচ বৎসর বাস্তব বিপ্রবী 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ভারতে । জাতীয় নেতা গান্ধী বিপ্লবের অনুকূল 
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পাঁরুস্থিতিকে তার স্বকীয় কর্মনীতিয় খাতে চালিয়ে তখনকার বিপ্লবী অভ্যুখান 
বানচাল করে দবেন। শেষের ছু'বৎসর (১৯৪৫-৪৬ সাল) গান্ধীর লাগাম ছিড়ে 
জাতীয় অভ্যুত্থান ফেটে পড়ে-_জন-বিক্ষোতের ঝড়ো হাওয়ায় লড়ায়ের দামামা 
বেজে উঠে নৌ বিদ্রোহে ও আহ্ুঙ্গিক পুলিস, বিমান ও গণ বিভ্রোছের অগ্নি- 
শিখার । এখানেও জাতীয় নেতৃত্ব ইংরাজ শানক গোঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
কঠোর হস্তে বিপ্লবের আগুন নিভিয়ে দেয় । 

বিপ্লবী পরিবর্তনের অনিবাধ সংঘর্ষ ছাড়াই আমরা! ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র 
শাসনাধিকার পেলাম, অবশ্য দেশকে দ্বিথপ্ডিত করায় সাত্রাজ্যবাঁদী চক্রান্ত 
স্বীকার করেই । ছুই বিবদমান'পক্ষের স্বার্থের অন্কুলে আপন রফা করে শান 
ক্ষমতা অজিত হল। তার ফলে আমাদের গতাহুগতিকের র্লেদ দুর হল না। 
আগে চলার পথও ত্বরান্বিত হল না । এমনি অঙ্গিত স্বাধীনতার ফুটো। নৌকায় 
আমরা যাত্রা! করলাম স্বাধীন তারতে জাতীয় জীবন গড়তে । কংগ্রেমী শাসনের 
সেই মন্ত্রে দেশের মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, চীনে»ইন্দোচীনে, ( ভিয়েতনাম ) ও 
ইন্দোনেশির়ায় তখন সাস্রাঙ্যবাদী বন্ধনের বিরুদ্ধে তীত্র লড়াই চলছে। আপস 
রফার ফুটো নৌকোয় আমর| বিশ বংসর অবাধে অনেক কষ্টে চলে আর বেশী 
দূর এগুতে পারলাম নাঃ জলে নৌকো ডূবে যাওয়ার উপক্রম হল। 

আবার দেশের মানুষের চিন্তায় সংগ্রামের রুদ্র রূপ ভালছে। এবার তা 
আরে ব্যাপক আরে! তীব্র এবং গভীর । 

আমি দেখছি অদূর ভবিষ্াতে ধনশক্তি আর সর্বহারা গণশক্তির সংঘর্ষ 
আসছে। আমার ৭৮ বৎসর বয়মের রোগজর্জরত বার্ধক্য আমাকে মৃত্যুর 
কোলে ডেকে নিচ্ছে। পরিবর্তন প্রবাহ চলছেই চজাবেও। 

বিপ্লব আসছে নৃতন প্রবাছে নবজাতকের স্থন্দয় জীবন নিয়ে। 

স্বাধীন ভাবতে ২৩।২৪ বৎসর বাঁস করার পরেও দেশের জন-সাধারণের 
জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও গণতান্ত্রিক ম্বাধীনত! এল না। ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে-- 
একদিকে ধন এ্বরের শপ জমা হচ্ছে। আর একদিকে শ্রমজীবী মানুষের ছূর্গতি 
বাড়ছে । একদিকে মুইমের্র একচেটি্া মালিক আর একদিকে অসংখা মানুষ 
সর্বহার। হয়ে যাচ্ছে । 

কণ্টকমন়্ বন্ধুর পথে আমাদের আরে চলতে হবে - জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবের 
পথে সমাজবাদের বৈজ্ঞানিক স্থধী সমাজ গড়তে হুবে। মাহ্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জল 
এ কল্পনাবিলাগ নয়! মেেহুনতী মানুষের উদ্যোগে, তাদেরই কর্মনাধনায় 
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নবগণত্তান্ত্রিক বিপ্লবের আলো! জলবে। মান্য শিক্ষা সংস্কৃতিতে ও বৈজ্ঞানিক 
সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে যাবে ।--লমাজের বিত্বসম্পদ, মাচুষের নৃতন নৃতন 
উদ্ভাবনী শক্তিগুলি ব্যক্তি বিশেষের স্থার্থসিদ্ির উপাদান ন! হয়ে ত৷ সমাজের 
জনসমঠির উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত হয়ে জনসম্রিরই কল্যাণে নিয়োজিত হবে। নূতন 
যুগের এই শিক্ষা, মানের অভিজ্ঞতালব্ধ এই পথই আগামী দিনের নবজীবন গড়ার 
পথ। ধন-এঙ্বরধ মাছষের গৌরবের ও শক্তির প্রতীক না হয়ে মানুষের কর্মশক্তি 
ও প্রতিভাই মান্ষের শক্তি ও গৌরবের প্রতীক হুবে। নৃভন যুগের উন্নত সমাজ 
ব্যবস্থা আসছে অদুর ভবিষ্যতে । বিপ্রবী জীবনের শিক্ষায় ও জেল জীবনের 
চিন্তায় অজিত এই বৈজ্ঞানিক চেতন! আমাদের পথের সন্ধান দিচ্ছে। 


বিশ্লীবেরই জয়। 


সভীম্ণ পাকড়াম্সীল্র সহক্ষিগু। ছিন্মপঞুতী 
নির্ল মৈত্র কতৃক সংকলিত 

১৮৯৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকার ষাধবদী গ্রামে জন্ম । 

তার পিতার নাম ৬জগদীশ চন্দ্র পাকড়াশী। 

পিতামছের নাম ৬জগৎ চন্ত্র তট্টাচার্ধ পাকড়াশী। 

এনারা পাবনার স্থল গোবিন্দপুবের পাকড়াশী। 

মায়ের নাম এসরোজিনী দেবী । 

মাতুলালয় নরসিংহধী সা্টির পাড়ায় লেখাপড়া! করেছেন। 

ছোটবেলায় ধীর স্থির ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। 

বয়লের সঙ্গে বাইরের সবকিছু জানবার আকাজ্ষ! দেখ দিয়েছিল। 

১৯*৫-৬ লালের বঙ্গতঙ্গ রোধ আন্দোলনে আকুষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 

১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্ারের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। 

বয়সের সাথে সাথে সমাজ সংস্কীর কাজে--মরা পোড়ানো, রোগী সেবা বরা, 
ক্লাৰ করা প্রভৃতি করতেন। 

শরীর চর্চায় মনোযোগী হয়ে ছোরা লাঠি, বন্দুক প্রভৃতি চালনা শিখভেন। 

এই সময় মহারাজ জৈলক্য চক্রবর্তী, পুলিন 'দাল, ব্যারিস্টার পি. মিজ্র-এর 
সংস্পর্শে আদেন। 

কাকা-জ্যেঠাদের স্বাদ্বশিকতার উৎসাহ তাকে এগিয়ে চলতে প্রেরণা 
জুগিয়েছে। 

১৯০৭৮ সালেই তিনি অনুশীলন দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন। 

১৯১১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর, দলের নির্দেশে রিভলভার আনতে ধরা 
পড়ে ১ বৎসর জেল থেটেছেন। 

১৯১২ সালে ডিসেম্বর, দিল্লীতে বড় লাটের উপর বোমা পড়ে । বা'ণায় সম্ভীশ 
পাকড়াশীর গ্রেপ্তান্ী পরোয়ানা বের হুয়। 

এই থেকেই ( ১৯১২, ডিসেম্বর ) আত্মগোপন কাজ প্র হয়েছে। 

আত্মগোপন করে পূর্বব্ন-উত্তরবঙ্গ.সংগঠন গড়ার কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 
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১৯১৩ শেষ দিকে রাজাৰাজার আসেন এবং বোম! মামলায় পুণরায় তার 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। 

১৯১৪ সালের প্রথম দ্দিকে বাছুড় বাগানে বিপ্লবী নেতা! রাবিহারী বোসের 
লাথে পরিচয় হয়। 

যাজসাহীতে গোপন নংগঠনের :কাজে ফটো! বাধানো; দোকান এবং ছাক 
পড়ানোর কাজ করেছেন। 

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিপ্রবী নেতা ব্রৈলকা চক্রবর্তার সাথে পুরী গিয়ে 
কিছুদিন ছিলেন। 

১৯১৪ সালের ৪ঠ আগস্ট প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ স্থুরু হবার পরে পুরী থেকে ফিরে 
মালদহ দিনাজপুরের কাজে যান। 

১৯১৪ সালের নভেম্বর মানে বস্তু চ্যাটাজিকে হত্যা করতে গিয়ে গুরুতর' 
আহত হয়ে রাজসাহী যান। 

১৯১৪ সালে দিল্লীতে আবার বড় লাটের উপর বোমা পড়ে । রাপবিহারী 
বোসের নামে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা । আর কমরেড সতীশ 
পাকড়াশীকে ধরার চেষ্টা । 

কমরেড সতীশ পাকড়াশী মসার পিস্তল চালনায় সিদ্ধহ্ত হয়েছিলেন। 

রাজসাহী জেলার নাটোরের মোহিত মৈত্র ( দেশহিতৈষীর সম্পাদক ছিলেন ) 
সতীশ পাকড়াশীর সম্পর্শে আসেন। 

অর্থ সংগ্রহে ময়মনপিংছের এক ধনী বাড়িতে “ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ 
করেছিলেন। 

বিদ্রোহের কাজ পরিচালনায়, দলীয় নির্দেশে ভিনি যুক্তবাংলার এক প্রান্ত 
থেকে আর প্রাস্তে যোগাযোগ করেন । 

এই সময়ে বাজসাহীর ধরাইল গ্রামে ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ দংগ্রহ 


করেছিলেন। 
যুদ্ধের মধ্যে ভারতে বিদ্রোহের পরিকল্পন! ব্যর্থ হওয়ায় সতীশ পাকড়াশী 


দায়িত্ব নিয়ে মালদহে যান। 

এই সময় মালদহ জেল! দ্কুলের হেডমাস্টার গুণচচরের কাজ করতে থাকায় 
কমরেড সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে তাকে হত্যা কর] হয়েছিল। 

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ লাল পর্ধস্ত অর্থের প্রয়োজনে বাংল। দেশে বহু 
স্থানে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। এই কাজে সতীশ পাকড়াশী জড়িত ছিলেন। 
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১৯১৬ সালের জুন মাসে প্রকাশ্ত দিবালোকে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত কুখ্যাত বসন্ত 
চ্যাটার্গিকে বিপ্লবী লতীশ পাকড়াশী হত্যা করে সরে পড়ে ছিলেন। 

১৯১৭ সালে চরম নিষ্পেষণের সময়, চরম সংকট মূহুর্তে দলকে বাচাতে দতীশ 
পাকড়াশীর নেতৃত্বে গৌহাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। পুলিসের নজরে পড়ায় 
রক্তাক্ত সংগ্রাম করে বহু কষ্টে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী পালাতে সক্ষম হুন। 

১৯১৮ লালে মার্চ মাসে হাইকোটের সামনে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। 

তার কাছে কোন কিছু না পাওয়ায় ্েট প্রিজনার করে রাঁজসাহী জেলে নিয়ে 
'রেখেছিল। 

জেলখানায় বপে রুশিয়ার বিপ্লব বুঝতে চেষ্ট! করেন। 

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পেয়ে বাইরে আমেন। 

কংগ্রেসের সাথে মিলে যাবার বিরুদ্ধে বিপ্লবী পুপিন দাসের সাথে কমরেড 
সতীশ পাকড়াশী ছিলেন। 

এর ছুই বছর পরে পুলিন দামের নেতিবাচক কর্মপন্থায় সতীশ পাকড়াশী ও 
আরে] অনেকে আস্থা হারান। 

১৯২৩ সালের প্রথম দিকে রুশিয়। প্রত্যাগত অবনী মুখাজির সাথে আলাপ- 
আলোচনা হয়। 

কমরেড মতীশ পাকড়াশীকে বিদেশে পাঠিয়ে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা ছয়েছিল। 
অবনী মুখাজির জন্য শেষ পধস্ত যাওয়া হয়নি । 

১৯২৩ সালে সেপ্টে্র মাঁসে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী আবার রেগুলেশন 
ধি, আইনে ধরা পড়ে টেট প্রিজনার হিসাবে ৫ বৎনর বন্দী থাকেন। 

এবার জেলে বড় ব্যথ! নিয়ে গিয়েছিলেন--ইউবোপ খাবেন, সোভিয়েত 
দেশে যাবেন, কোনটাই ছোল না। 

এবার ধর] পড়ার পর ভারতের প্রায় সব বড় জেলেই বিপ্লবী সতীশ 
পাকড়াশীর অবস্থান। 

এবার জেলে কমবেড মুজফফর আহ্মদের সাথে কমরেড সতীশ পাকড়'শীর 
লাক্ষাৎ হুয়েছিল। 

১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে কমরেড গণেশ ঘোষের সাথে দেখা হয়েছে। 

এই জেলেই কমবেড সতীশ পাকড়াশীর সাথে যতীন দাস, নিরঞ্জন সেন ও 
গণেশ ঘোষের আলোচন। হয়েছিল, বাইরে বেরিয়ে একত্রে কাজে নামা। 

হূর্ধ সেনের সাথে পরে এই জেলেই দেখ! হয়েছিল। 
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বাইরের জেলে ঘাবার পথে কুর্ধ সেনের সাথে একত্রে কাজের কথা ঠিক 
হয়েছিল। 

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে প্যারোলে বাড়ি আসেন। তার কিছুদিন পরেই 
মুক্তি পান । 

১৯২৮ লালের অক্টোবর মাসে এলবার্ট হলের কৃষক-মজুর পার্টির সভায় 
গিয়েছিলেন । 

পরের দিনের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

বিপ্রব-বিদুখ পুবানে। নেতৃত্ব বিরোধী অসস্তোষকে কমরেড সতীশ পাকড়াশী 
লংগঠিত রূপ দিয়েছিলেন । 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্কসাকাস ময়দানের কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোগ 
দেন। 

এই অধিবেশনে বিপ্লবী নেতৃত্ব ও জমায়েত হয়েছিল । কমরেড সতীশ পাকড়াশী 
ছিলেন। 


পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্রবীরা1! কাজের জন্য সতীশ পাকড়াশীদের সাথে 
আলোচন! করে। 

বাংলার উৎসাহী সংগ্রাম অন্তরাগী যুবকদের সংগঠিত করার কাজে কমরেড 
লতীশ পাকড়াশী দায়িত্ব নেন । 

অনুশীলন মুখা নেতৃত্বের সাথে আদর্শগত দ্বন্দ দেখ! দেওয়! বিপ্লবী সতীশ 
পাকড়াশী জীবনের ঝুঁকি বিদ্রোহ করেছিলেন। 

লড়াকু যুব শক্তিকে বৈপনবিক কাজে অনুপ্রাণিত করে “অন্শীলন রিভোপ্টিং 
গ্রপ* তৈরী করেন। 

কমরেড সতীশ পাৰড়াণী যুক্ত বাংলার অগ্নিষুগের নির্ভাঁক দৃঢ়চিত্ত বিপ্লবী 
সংগঠক । 

বাংলাদেশের পুনঃ বিদ্রোহের পরিকল্পনায় কমরেড সভীশ পাকড়াশ, যতীন 
দাস, অঙ্বিক! চক্রবর্তাঁ, বিনয় রায়, মিলিত হয়ে কাজের প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন । 

বিপ্রবী লব দলই রি্োোপ্টিং গ্রৎপে যোগ দিয়েছিল। 

কমবেড মতীশ পাকড়াশীর সাথে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নিরঞ্জন মেনের 
বানায় হ্ুর্ধ সেন ও গণেশ ঘোষ গোপনে মিলিত হয়েছিলেন । 

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মেছুযাবাজার একটি পুলিস হান! দিয়ে বোমা অস্ত 
সহ বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী ও অন্তান্ত সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। 
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প্রস্তাবিত কাজের মুখেই মেছুয়াবাজার বোমার মামল। তৈরি হল। 

১৯৩৯ সালে মেছুয়াবাজার বোম! মামলায় কমরেড সতীশ পাকড়াশী ও 
নিরঞ্জন সেনের ৭ বৎসর জেল ও অন্যান্তদের ৫ বৎসর হয়। 

আলিপুর জেলে কমরেড হালিম, সামনথল দা, দরোজ মুখাজির সাথে আলাপ- 
আলোচনা হয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত কাগজ পত্র পড়েন । 

এইখানেই তার কমিউনিস্ট হবার ইচ্ছার গুকাশ। 

আগষ্ট মাসে রাজসাহী জেলে গমন । 

১৯৩১ সালে হাজারিবাগ জেলে প্রেরণ । এই খানে আচাধ রূপালনীর সাথে 
আলাপ হয়। 

১৯৩৩ সালের প্রথমে আলিপুর জেলে আগমন । 

এই জেলে কষ্ণপদ চক্রবতাঁর চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন--পড়া শোনা করে 
বিপ্ববী হও, আগামী যুগ গণআন্দোলনের যুগ। 

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে ১৬ জন সহ কমরেড সতীশ পাকড়াশী আন্দামান যান। 

১৯৩৩ সালের মে মাসে, মর্যাদার দাবীতে অনশন ধর্মঘট সর কবেন। 

কমরেড স্তীশ পাকড়াশী মার্কসীয় দর্শন ও মার্কপীয় অর্থনীতি পড়তে তুর 
করেন । 

পুরাতন বিপ্লবী চিন্তাধারার পরাজয়, কমরেড সতীশ পাকড়াশী কমিউনিস্ট 
কন্সলিডেশনে ঘোগ দ্রান করেন। 

১৯৩৬ সালে কমরেড সতীশ পাকড়াশী ঘোষণ! করেন, “আমি কমিউনিস্ট 
পার্টির অস্ততূক্জ হয়ে কাজ করব”। 

১৯৩৮ সালে তকে মুক্তি দিয়ে নজর বন্দী করে মাধবদীর বাড়িতে বাখে। 

এই অবস্থার মধ্যেও তিনি এলাকায় কাজ কষেছেন। 

নজরবন্দী থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। 

কমরেড সোমেন চন্দ্র প্রদুখকে নিয়ে সাংস্কৃতিক চক্র তৈরী করেন। 

এই সময় গোপন কষিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ করতে থাকেন। 

যুদ্ধের সময়ে অডিনান্দ অমান্য করে ১৯৪* লালে সভাপতিত্ব করায় ৬মাস জেল 
হয় পরে ছাড়! পাবার সাথে সাথে জেলে নিয়ে যায় । ১৯৪২ সালে ছাড়! পান। 

১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা আসেন । পার্টির হিসাব-রক্ষকের কাজ করেন। 

১৯৪৯ লালে ধরা পড়ে জেলে ধান এবং ১৯৫১ সালে মুক্কি পান। 

১৯৫১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান শহীদ স্মৃতি সমিতির সম্ভাপতি হুন। 


১০৫ 


পূর্ব পাকিস্তানের কর্মীদের সাহায্যের জন্ত সমিতির হয়ে নিরলসভাবে 
ধখেটেছেন। 

তার প্রচেষ্টায় মামলা, চিকিৎসা! ও আধিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। 

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পরে পূর্ব বাংলার কর্মীদের একটা দল চলে 
ধসে, তাদের সাহায্যে তিনি এগিয়ে যান । 

এই কাজ তিনি বিশ্রাম ছেড়ে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্ধস্ত করেন । 

তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য ছিলেন। 

৫ বৎসর বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন । 

কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কণ্ট্বোল কমিশনের সভ্য ছিলেন । 

তিনি কিশোর বাছিনীর সভাপতি ছিলেন। 

১৯৫৫ সাল থেকে মৃতু) পর্যন্ত 2. ঢং, 0-র কার্ধকরী কমিটির সত্য ছিলেন। 

২।৩ বার খাগ্য ও অন্তান্ত দাবিতে আইন অমান্ত করেছেন। 

১৯৫৫ সালে চীন ভারত সীমান! বিরোধে তিনি পার্টির কাজে সক্রিয় ভূষ্ষিকা 
নিয়েছিলেন । 

১৯৬০ সালে বর্ধমানে প্রেনামে একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের ভূমিকা নিয়ে 
লড়েছেন। 

১৯৬৭ সালের জানুয়ারী ভারত রক্ষ। আইনে ধর] পড়েন।! ২ বত্রর জেলে 
ছিলেন। 

১৯৫* সালে বাংলা দেশ স্বাধীনতা সপগ্রামের উৎস কোথায়, “বাংলাদেশ 
স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে* বইতে তিনি তুলে ধরেছেন । 

নকশাল আন্দোলন রাজনৈতিক বিচ্যুতির প্রকট রূপ বলে চিঠিপত্রে লেখেন। 

১৯৫৫ সালে হাপানীতে অনুস্থ হয়ে পড়েন। 

১৯৫৬ সালে মাজা ভেঙে যাওয়ায় পি. জিতে নেওয়! হুয়। 

১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাপে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পি. জিতে নেওয়া হয় । 

১৯৫২ সালে ৩*শে ডিসেম্বর কমবেড সতীশ পাকভাশীর মৃত্যু হয়। 


অগ্রিদিনের কথা সতীশ পাঁকড়াণীর লেখা একমাত্র বই যা আত্মজীবনীমুলক 
হলেও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি তথাসমূদ্ধ দলিল। বইটির প্রথম 
সংস্করণ শেষ হুবার দীর্ঘ দিন পরে অধুনালুধ মাসিক বিংশ শতাবী পত্রিকার ১১ ব্য 
১০ম লংখ্য| ( চৈদ্র ১৯৫২ ) থেকে পরিবধিত ও পরিমাজিত আকারে ধারাবাছিক- 
ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। কিন্তু পত্রিকার প্ররুতি পরিবতিত হওয়ায় ১২ বর্ষ 
১*ম (চৈত্র ১৯৫৫) সংখ্যার পর থেকে আর প্রকাশিত হয়নি । এর পরে 
নবজাতক প্রকাশন বইটি প্রকাশ করে। সতীশদার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে 
বইটির পরবর্তা সংস্করণের প্রশ্ন উঠে। তিনি একে আরে! পরিবধিত করতে 
চেয়েছিলেন ও তার প্রাথমিক কাজে হাতও দিয়েছিলেন কিন্তু তা সম্পূর্ণ করা 
সম্ভব হুল না অসুস্থতার কারণে । 

সতীশদার মৃত্যুর পরে দেখা যায় বইটির বেশ কিছু ফর্মা দর্ধরীর ঘর থেকে 
থোয়া গিয়েছে । ফলে অনেকেই বইটি ক্রয় করতে পারেননি। চাহিদা সত্বেও 
নানা কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে । এই সংস্করণে একটি বিশেষ 
অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, সেটি তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপপ্ী। স্তীশদার 
অন্যতম সহকর্মী কমরেড নির্মল মৈত্র এটি সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে সতীশদার একটি বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের প্রয়োজন । তা ছাড়া তার 
লেখা দিনপঞ্ধী ও চিঠিপক্জ নিয়ে একটি সংকলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। 
সবশেষে এই বইটি ষে আবার পাঠকদের দরবারে উপস্থিত হুল তার জন্যে মজহারুল 
ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই । 

২০শে মাচ ১৯৫২ 

শ্যামনগর দে 


